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gfs অধিকার ( gfs তথ্য সংস্থা ) 
পঃ বঃ সরকার wg ক প্রকাশিত ও প্রচারিত 





ah 
AA Luo 


এ বছরের আমন চাষের মরম্থম এসে গেল। এই জৈষ্ঠে 
কৃষকরা! বীজতলার কাজ qm করবেন, কাজেই বীজ সংগ্রহ করতে 
এখন কৃষকর! খুবই ব্যস্ত। এখন মাটি, আবহাওয়। এবং জমির 
অবস্থান অনুযায়ী চাষের wy উপযুক্ত উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল 
ধান বার হয়েছে। আপনার জমির উপযোগী বীজ নির্বাচন করে 
faai এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন যে 
অনেক বাড়ানো যায় কৃষকর! তা ভাল করে জানেন। Steip 
সময়মত এইসব জাতের ধানের চাষ করলে পরবর্তী ফসল চাষের 


 wge যথেষ্ট সময় পাওয়! যায়। 


ভাল ফলনের wy প্রথম কথাই হলে! উন্নত জাতের বীজ ও 
সেই বীজ থেকে পুষ্ট ও সবল চার! তৈরি। পুষ্ট ও সবল চারা 
তৈরির জন্য Aasai উন্নত প্রথায় কর! একান্ত দরকার । অর্থাৎ 


' বীজতলায় বীজ শোধন করে বোন! ও নির্দিষ্ট পরিমাণ সাল, সেচ 


দেওয়া! এবং রোগপোক! দমনের ব্যবস্থা! নেওয়া। 
এ রাজ্যের বেশির ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে 
বীজতল। তৈরি করতে হয়; ফলে বৃষ্টি সুরু হতে দেরী হলে বীজতল! 


Msa তৈরী করতে দেরী হয়ে যায়। দেরীতে রোয়া করলে রোগপোকা 





আক্রমনের আশঙ্ক| বাড়ে এবং ফলনও কমে যায়। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্ত কোন কারণে ঠিক সময়ে উপযুক্ত 
বয়সের চার! সংগ্রহ করার যাতে অন্থবিধা ন! হয়, সেজন্য কৃষকদের 
ফোঁধভাবে বীজতল! কর! দরকার যেমন পুকুর, গভীর ও অগভীর. 
নলকৃপ, কুয়ে| বা নদী সেচ প্রকল্পের কাছাকাছি গ্রামের সব কৃষকরা 
এক mre প্রয়োজনীয় চার! তৈরি করে নেন। একই এলাকাতে 
বিভিন্ন চাষী যদি একই জাতের ধানের চাষ কয়েন তাতে রোগ- 
পোকার আক্রমণ দমন কর! সহজ হবে। বীজতলায় বীজ অবশ্যই 
দফায় দফায় ফেলতে হবে। যাতে ঠিক সময়ে সবল ও পুষ্ট চারা 
কৃষক পেতে পারেন ও রোয়ার কাজ ঠিক সময়ে সুরু করতে পারেন। 

এ বছর আমন ধানের লক্ষ্যসীমা ধর! হয়েছে ৬৩ লক্ষ টন (চালের 
হিসাবে )। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে আমাদের রোয়ার কাজ শুধু 
ঠিক সময়ে সুরু করলেই হবে x0; চারাও নিবিড় করে বুনতে হবে, 
যাতে গুছির সংখ্য। পরিমিত হুয়। নিবিড় করে চার! বুনতে গেলে 


যথেষ্ট পরিমাণ রোয়ার উপযোগী ঠিক বয়সের চারার প্রয়োজন। বীজতল! করার সময় সে 
বিষয়েও চিন্তা! করে নিতে wea | 

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্ত এ বছরও খরিফ মরস্থুমে 
আমন ধানের MIAT প্রকল্প নেওয়! হয়েছে। কৃষকর। অবশ্যই এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্ট। 
করবেন। এ বছর থেকে নির্ধাচিত ৭০টি ব্লকে বিশেষ ধানোৎপাদন প্রকল্প নেওয়! হয়েছে। 
উদ্দেশ্য, উৎপাদন বৃদ্ধি। এই জ্যৈষ্ঠে আমন চাষের Wie) এখন থেকেই তাই কৃষকদের তৎপর 
হতে হবে। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শের জন্য কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে যেন তার 


যোগাযোগ FTIR | 





সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় 
ঘনবসতিপূর্ণ at]! ১৯৮১ সালের আদনন্থমারী 
অনুসারে এই রাজ্যের লোকসংখ্য। ৫*৫ কোটি। 
যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে wi হিসাব করে 
১৯৯* সালের মধো এই সংখ্যা! বেড়ে ৬'৬ 
কোটিতে দীড়াবে বলে অনুমান কর! যাচ্ছে। 
এর ফলে খাছা-চাহ্ছিদ। বৃদ্ধি পাবে এবং এই 
শতাব্দীর শেষে খাছ্যশস্তের প্রয়োজন ১১০ লক্ষ 
টনের মত হবে, বর্তমানে যেখানে বাৎসরিক গড় 
উৎপাদনের হার ve লক্ষ টন। 

aaga ভৌগোলিক আয়তনের শতকর! 
৬৩ ভাগ জমি বর্তমানে চাষের আওতায় রয়েছে। 
খাতোৎপাদন বাড়ানোর Wu চাষের জমির 
এলাক। আর বাড়ানোর বিশেষ কোন সুযোগ 
রেই। কাজেই এই বাড়তি প্রয়োজনীয় খান্তশস্ত 





হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হার বাড়িয়ে করতে 
হবে। এরাজ্োর প্রধান «pw হলে। ধান, 
কাজেই ধানের উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধানের 
উৎপাদিক! শক্তি বা হেক্টর প্রতি গড় ফলন 
বাড়াতেই হবে। অর্থাৎ একই জমি থেকে একই 
বৎসরে আরও বেশী ফসল উৎপন্ন করতে EDU | 
সপ্তম যোজনাকালে ধানোৎপাদনের এই বিশেষ 
efus] পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাই খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ হবে। 

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও জমির ব্যবহার 

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ এবং 
wif: গড় বৃষ্টিপাত শুকনে। পশ্চিমাঞ্চলে 
১২৫০ মি.মি. থেকে উত্তরের তরাই অঞ্চলে 
৩০০০ মি.মি. এর মধ্যে থাকে। আর এই মৌস্মী 
বৃষ্টিপাত মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে চারমাস 


বহুদ্ধর! £ জাষ্ট £ ১৩৯২ 


( জুনের প্রথম থেকে অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত )। 
কালবৈশাখী ও শীতের মরন্তুমেও যা কিছু 
বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তা এরমধ্যে আছে। 
wifüfet এর পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া এরাজে)র 
আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ এবং আর্দ্র । বর্ষার 
মাঝামাঝি থেকে কখনও কখনও খুব বেশি 
বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে আরামদায়ক ঠাণ্ডা 
থাকে। 
৪০০--৪২০ সেন্টিগ্ৰেড থেকে শীতকালে ৬--৮ 
সেঃ গ্রেঃ এর মধ্যে ওঠানামা করে। শুকনো 
পশ্চিমাঞ্চল ছাড়! এরাজোর বৃষ্টিপাতের aiai 
সর্বত্র মোটামুটি এক রকম। কেবল পশ্চিমাঞ্চলে 
cw বৃষ্টিপাতের খেয়ালীপন1 কিছু বেশী 
থাকে। শীত e su ছুই খতুতেই এরাজ্যে 
উজ্জল হূর্ধালোক থাকে । তবে বর্ষার সময় মেঘের 
জন্য ততট! সূরধালোক পাওয়। যায় না। এই 
ধরণের” আবহাওয়৷ সার! বছর ধরে ধান চাষের 
পক্ষে খুবই উপযোগী, তবে শুখার সময় যদি 
সেচের জলের সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে | 

অ।বহ।ওয়! বৃষ্টিপাত এবং মাটির অবস্থান 
অনুযায়ী এরাজাকে মোটামুটি ছয়টি কৃষি 
জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ কর! হয়। দাঞ্জিলং এর 
পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়! "ys অঞ্চলে ধানই 
প্রধান FAAI এরমধ্যে আবার গঙ্গার 
অববাহিক। অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গার উভয় দিক ধান 
চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট । 

aaraa ভোঁগোলিক এলাকার শতকরা! 
we» ভাগ জমি চাষের আওতায় আসার ফলে 
এ দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে 
নিবিড় stage রাজ্য ( সর্বভারতীয় গড় শতকর। 
যেখানে ৪৫ ভাগ ।) বর্তমানে চাষের জমির 


সমতল অঞ্চলে iex) গ্রীষ্মে 


শতকরা! মোট ৩০ ভাগ সেচ এলাঘার weg € ৷ 
এই সেচের জল আসে প্রধানতঃ তিনটি বৃহৎ 
সেচ প্রকল্প ww] দামোদর, ময়ুরাক্ষী ও কংসাবতী 
থেকে ও ৩০০০ গভীর নলকৃপ, ৩০০০ নদীজল 
উত্তোলন প্রকল্প এবং ছু লক্ষ অগভীর নলকূপ 
থেকে । garar চাষের :ঈবিডতা শতক! 
১৪* ভাগ। ap ও নীট কৃষি জমির ARa 
যথাক্রমে ৭৮ ও ৫৫ লক্ষ FA) এরমধ্যে 
ধানচাষের এলাক|। সবচেয়ে বেশী! ফ্লাবজমির 
শতকরা ৬৬ ভাগ অথ।ং ৫২ Um ৮৮১র। 
এরমধ্যে খরিফে ৪৮ লক্ষ হেক্টর ও রলিতে 0 লক্ষ 
হেক্টর। উত্তরবঙ্গের তিতা ব্যারেজ প্রকল্পের 
আংশক ব্যবহার সপ্তম যোজনাকাচলে আরও 
অধিক সংখ্যক গভীর নলকূপ, নদীজল Sata 
প্রকল্প, অগভীর নলকৃপ প্রভৃতি করা হলে 
১৯৮৫--৯০ সালে এরাজ্যে সেচের অব.দার আ।রও 
অনেকট| উন্নতি হবে বলে আশ! করা img 
সপ্তম যেজনার শেষের দিকে প্রায় hegal 
8» ভাগ জমি সেচ আওতার মধ্যে আনা সম্ভব 
হবে বলে ধর! হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্থান 
বল! যেতে পারে। কারণ শতকরা ৮৭ ভাগ 
জমির আয়তন ২হেক্টরের কম। (যেখানে 
সর্বভারতীয় জমির গড় আয়তন qo *তাংশ)। 
এরাজ্যের কৃষকদের জমির গড় আয়তন 
১ হেক্টরের মত, তাও আবার AFAA নয়, 
৮ থেকে ১০ খণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। জমির ক্ষুদ্র আয়তন, খণ্ডিত অবস্থান 
এবং আধিক অনটন এই 'ব ক্ষুদ্র চাষীদের চাষের 
উন্নতির পথে প্রধান অভ্তরায়। চাষের Ww 
জলের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেশীর ভাগ জমির 


চাষ বৃষ্টি নির্ভর । এইসব অস্তরায়ের জন্য উন্নত 
প্রযুক্তি ব্যবস্থাও দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব 
হচ্ছে না। 

তবুও একাজ্যের কৃষকদের প্রশংস! করতেই 
হবে। কারণ এইসব অন্তরায় সত্বেও কষকদের 
আন্তরিক চেষ্টায় গত তিন দশকে এরাজোর 
খাডোৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ কর! সম্ভব হুয়েছে। 
শীতের মাসগুলিতে যখন আবহ ওয়! চাষের খুবই 
অনুকূল হয়েছে তখন যে ফলন পাওয়া গেছে 
s সার! দেশের সর্বোচ্চ ফলনের সঙ্গে ges 
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কিন্তু এরাজ্যের ধানের গড় উৎপাদন গত পাঁচ 
বছরে হেক্টরে ১'৩ টন। এইসব বাধাগুলি যদি 
অ উক্রম করা যায় তাহলে আগামী বছরগুলিতে 
ধানের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। 
পশ্চিমবঙ্গে ধানোৎপাদনের বর্তমান অবস্থা 
ধানই এরাজ্যের প্রধান ফসল, খরিফ ও রবি 
দুই মরন্ুমেই ধান উৎপন্ন হয়। গত পাঁচ বছরের 
( ১৯৭৮-৮৪ ) ধানের গড় ফলন, তিনটি ধান 
মিলিয়ে আউশ, আমন ও বোৌরে1) (১৯৮২-৮৩ 
অন্দাভাবিক বছর বলে বাদ দেওয়া হয়েছে) নীচে 








কর! চলে (হেক্টর প্রতি ২'৫ থেকে ৩'০ টন), দেওয়া হলে! । 
শস্তের মোট গড় উৎপাদন আহ্ুমানিক ফলন 
0 wem (লক্ষ হেক্টরে ) (লক্ষ টন) টন! হেক্টরে 
y 1 vri ( প্রাক-খরিফ ) ৬৭১ ৬০৮ ০+৯ 
২। আমন (খরিফ) ৪০৪২ Eyo y'o 
৩। বোরে! ( রবি গ্রীষ্মকালীন) ৩৭২ ৯'৭৯ ২৬ 
মোট-_ | to'rt ৬৭৬৯ y'o 


প্রচণ্ড খরার বছর ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ 
সাল ছাড় গত fes দশকে ধানের মোট 
উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন দুইই ধীরে 
হলেও বেড়েছে । এই সময়ের মধ্যে ধানের গড় 
ফলন ৪২ লক্ষ টন থেকে ৬৬ লক্ষ টনে উঠেছে। 
অর্থাৎ ৩০ বছরে বুদ্ধি শতকরা ৬০ ভাগ । গত 
১৯৮৩-৮৪ সালে ধানের রেকর্ড ফলন হয় 
৭৯৪ লক্ষ টন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল 
১৪৭৮ কেজি। যা সর্বভারতীয় গড় ফলনের 
অনেক বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে ধানোৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গে AT- 


কালীন ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ২'৫ থেকে 
ete টনে ওঠানামা করে। এই ফলনের হার 
পাঞ্জাবের সঙ্গে qeu করা যায় 

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত ধানের 
প্রতি পাঁচ বছরের উৎপাদন সারণী নং ১ এ 
দেওয়! হলো! | তিনটি ধানের বর্তমান উৎপাদন 
পরিস্থিতি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা কর! হচ্ছে | 
(ক) আউশ (প্রাক-খরিফ ) 

প্রাক-খরিফ ধান প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গে এবং 
পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে যেখানে মাটিতে যথেষ্ট 
রস আছে এবং বেশ কিছু প্রাক মোস্ুমী বৃষ্টিপাত 
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হয়ে থাকে। এই ধান প্রধানতঃ ছিটিয়ে বোন! 
হয় (বর্তমান mra] ৭ লক্ষ cua) | ফলন হার 
কম (৭-৯ টন dic)! সে তুলনায় 
দক্ষিণাঞ্চলে রোয়! করে যে আউশ ধানের চাষ 
কর! হয়ে থাকে ত|র উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ | 
মোট উৎপাদন বেশ fagi বাড়ানে| যায় যদি 
জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ধান আরও বেগী 
জায়গায় রোয়। করে চাষ কর! যায়, সেচের 
সুযোগ বাড়িয়ে, উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে, 
আর বেলী সার ব্যবহার করে ও রোগপোক। 
দমনের aja! নিয়ে। 
(খ) আমন (খরিফ ) 

আমন ধান এ ata প্রধান FAA | 
শতকর| ৮০ ভাগ জমিতে এই ধানের চাষ 
sai উৎপাদনও মোট ধানের ve ভাগ। 
বৃষ্টির জলে সার! পশ্চিমবঙ্গে এর চাষ হয়। এই 
ধানের উৎপাদনও বাঁড়ানে! xim | অঞ্চলভি তিক 
অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করে, বিশেষ করে 
উঁচু ও মাঝারি-নিচু জমিতে | অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধানের এলাকা বর্তমান ৩০__-৩৫ 
ভাগ থেকে ৫* ভাগে বাড়িয়ে এবং Arati 
catal করে ও উন্নত চাষ পদ্ধতি অমুসরণের 
মাধ্যমে, যেমন সারি করে বোনা, বেশী সংখ্যক 
চার! catal করে, সুষম সার ব্যবহার এবং 
রোগপোক! দমন ইত্যাদি ইত্যাদি ei ও 
stc মাধ্যমে | 
(গ) বোরো 

এই ধান এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশী ফলন 
দেয়। কারণ আদর্শ অবস্থায়_যথ! নিয়ন্ত্রিত 
সেচ, প্রচুর সুর্ধালোক ও শুদ্ধ আবহাওয়ায় এর 
চাষ হুয়। একমাত্র বাধ! সেচ। ধানে জলের 


প্রয়োজন có শীতকালের ঠ1৩। ও গুদ 
আবহাওয়ায় এই ধানের ww জলের প্রয়োজন 
হয় ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চির মত। তবুও এই ধানের 
উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়াবার verus 
আছে। সেচ ব্যবস্থার সমপ্রদারণ এবং উন্নত 
চাষ পদ্ধতির প্রচলনের ফলে এই ধানের চাষ 
কৃষকদের xg www; জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ 
এই ধানের চাষ খুবই অর্থকরী । বোরো ধান 
পুরোটা চাষ হয়, অধিক ফলনশীল জাতের 
এবং যাঁর! এই ধানের চাষ করছেন, Stai 
চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল। এতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে এই ধানের গড় 
ফলন (২'৫ টন থেকে oba হেরে) এই 
দেশের সর্বোচ্চ ফলনের মধ্যে পড়ে । এখন পর্বস্ত 
এই ধানের ফলন হেক্টুরে ২'৫ টন থেকে ৩'০০ 
টন পর্যন্ত হয়ে থাকে । কিন্তু এই ফলন চেষ্ট! 
কর! গেলে হেক্টরে তিন টন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে 
পারে। | 
(ঘ) প্রকল্প 

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্প গ্রহণের 
একটি জোরালো! ভূমিক! অবশ্যই রয়েছে। 

আগামী বছরগুলিতে ধানের উৎপাদন 
বাড়ানোর জন্য “বিশেষ ধানোৎপাদন প্রকল্প” 
প্রথম পর্যায়ে ৭০টি ব্লকে নেওয়। হচ্ছে। 
উদ্দেশ্য ১৯৯০ সালের মধ্যে বর্তমান উৎপাদন 
৬৭৬ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ৯৩ লক্ষ টন কর! 
হবে। অর্থাৎ পাচ বছরে উৎপাদন বাড়ানোর 
হার ধর! যাচ্ছে শতকরা! ৩৭ ভাগ। 
লক্ষ্যমাত্রা খুবই উঁচুতে ধর! হয়েছে কারণ 
সাধারণতঃ ধানের উৎপাদন শতকর। ১২ ভাগ 
বৃদ্ধি হয়েখাকে। 


অবস্থা ' 








বধিত মাত্র! firm 
০ পা: ক মালতি Ec FOYE ORIEN PE লজ ১ টুক" “ক 
পাঁচ বছরের গড়: KLJ বধিত উৎপাদন 
nk! উৎপাদন হেইক্স প্রতি  ১৯৮৯---১৯৯৪ | 
- (লক্ষ টম) উৎপাদনের উৎপাদন হে্টর প্রতি (mtf ) 
হায় (লক্ষ টম) উৎপাদন 
খথরিফ 
১। আউশ ও 
আমম ৫৭৮৪ ১২৪ ৭৮1৪ ১৬৪ o% 
২। রি 
cate ৯৮০ ২৬ ১৫'০০ ২'৯০ ৬৩% 
মোট ৬৭৬৪ ১৩৬ ৯৩:০৪ ১'৭৪ b ৩৭% 





বিশেষ প্রকল্পের জন্ নির্বাচিত ৭০টি ব্লকের নির্দিষ্ট কর! হয়েছে ত! কার্যকরী করার জলন্ত যে 
stasi নীচে দেওয়। হলে।। উৎপাদন এবং ব্যবস্থা! নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে পরের সংখ্যায় 
হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির wy যে লক্ষ্যমাত্রা আলোচন! কর! হবে। 


নির্বাচিত ব্লকের নাম 

জেলা ব্লকের ব্লকের নাম জেল! ব্লকের ব্লকের নাম 

সংখ্য! সংখ্য! 
১। wife è — — e| মুশিদাবাদ ৬ কান্দি, বারওয়ান। 
২। জলপাইগুড়ি ২ qio, ফলাকাট। সাগরদিঘি। খরগ্রাম, 
e| কোচবিহার ৪ কোচবিহার-১, নবগ্রাম এবং 
দিনহাট।-২, ভর তপুর-২ 
মাথাভাঙ-১, | ৭। নদীয়া ৪ কৃষ্ণনগর-১, 
মেখলীগঞ্জ হাসখালি। কালিগঞ্জ 
8| afòn- ৩ বালুরঘাট। এবং otani 
দিনাজপুর বংশীহারি এবং | vi ২৪ পরগণা ৪ বাগদ।) দেগঙ্গ!, 
কুমারগঞ্জ (উত্তর) বাছুরিয়৷ এবং হাবড়া-২ 
ei মালদ। ২ গাজোল ও | ৯। ২৪ পরগণ। ৪  কাকদ্বীপ, ফলত! 


চার্টোল-২ (দক্ষিণ) বারুইপুর ও ভাঙ্গর-২ 
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ব্লকের সংখ নাম _ জেলা ব্লকের সংখ্য! র নাম 
১০। হাওড়! a  শ্যামপুর-১। ps! বাঁকুড়া ৬  লোনামুখী, ইন্দাস। 
উদয়নারায়নপুর রাইপুর-২ লিমলাপাল। 
১১। হুগলী 5 আরামবাগ, stasti, 
—. ধনিয়াখালি কোতোলপুর 
ergai ও বলাগড় |১৫। পুরুলিয়। ২ কাশিপুর ও 
১২। বৰ্ধমান v ভাতার, মঙ্গলকোট, বড়বাজার 
মন্তেশ্বর, versta, |১৬। মেদিনীপুর ৬ qam, forem, 
বর্ধমান, গললি-২, ( পশ্চিম ) AR, নারায়নগড়, 
জামালপুর, রায়ন।-২ কেশপুর, দীতন 
১৩। বীরভূম ৭. বামপুরহাট-১ ও ২, |১৭। মেদিনীপুর ৬ দাসপুর-১, পটাশপুর, 
ময়ুরেশ্বর-১, ARAR, (44) পাশকুড়া-১, 
সিউড়ি-২, মহন্মদবাজার, পাশকুড়া-২, তমলুক-১, 
বোলপুর ataj- 
সারণী; 
পঃ বঙ্গে ধানের উৎপাদন ও বর্ধন হার 
উৎপাদন হাজার টনে পাঁচ বছরের গড়--১৯৫১-৫২-_-১৯৮০-৮১ à 
বন্ধিত হার, গত 
পাচ বছরের মোট 
পাচ বছর মোট ধান ধানের গড় উৎপাদন 
(ক) ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ ৪১১৭৬*৯ 
(খ) ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ ৪৫১৯৫ + ৮২০ 
(গ) ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ ৫,০৩৯'৪ 45559 
(ঘ) ১৯৬৬-৬৭ » ১৯৭০-৭১ ৫৬০১৬ T5559 
(6) ১৯৭১-৭২ » ১৯৭৫-৭৬ ৬,২০৬'৫ + ১২২৩ 
(p) ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮০-৮১ ৬,৬৯৪'৫ + ৬৪৯ 
(ছ) ১৯৮১-৮২ ৫,৮৩২'৬ —-১২"*৭ ( over চ) 
(জ) ১৯৮২-৮৩ 8,982'0 —A8'te ba) 
(ঝ) ১৯৮৩-৮৪ ৭,৯৪০'০ + ১৮'৬০ (৮) 
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জলেন্ন ক্রেণ এত OISTDSI 


সুশীল কুমার বিশ্বাস 


আধুনিক চাষের উপকরণগুলির মধ্যে উন্নত 
বীজ, সার, জল, কীটনাশক ওষুধ ও কৃষিপ্রযুক্তি 
em এরমধো জলের স্থান সর্বাগ্রে । কারণ 
জল ছাড়। অগ্ত উপকরণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। 
এই জল বৃষ্টির জলই হোক বা! সেচের থেকেই 
wigw! তবে সেচের wwe আসে পরোক্ষ- 
ভাবে বৃষ্টির জল থেকেই। 

বৃষ্টির জল কতট! Atemi যায়? পুরোনো 
ছিসাবে দেখ! যায় ভারতবর্ষে এক বছরে যে বৃষ্টি 
হয় ভার জলের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন একর 
ফুট । অর্থাৎ সার! বছরের বৃষ্টির জল জয়! 
করলে ৩০** মিলিয়ন একর জমির উপর এক 
ফুট উচু জল দীড়াবে। এত জল তবু কেন 
জলের অভাবে ফসল মার খায় ? পরিসংখ্যানে 
রেখ! যায় osoo মিলিয়ন একর ফুট জলের 
১০৪৪ মিলিয়ন একর ফুট জল বাষ্পাকারে বায়ু- 
wem চলে যায়। বাকী ২০*০ মিলিয়ন 
একর ফুট জলের ৬৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল 
মাটির ভিতর শোষিত হয়। বাকী ১৩৫০ 
মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির ওপর দিয়ে নদী 
খাল বিলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত 
জলের মাত্র ৪৫* মিলিয়ন একর ফুট সেচের 
কাজে ব্যবহার হতে পায়ে। 
কি উন্নয়ন আধিকারিক, 
বর্মঘান। 


ætta »4* ব্লক, 


১৯ 


মাটির ভেতর শোধিত ৬৫০ মিলিয়ন একর 
ফুট জলের ৩৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির 
উপরের স্তরে আবদ্ধ হয়ে যায়। উদ্ভিদ 
শিকড়ের সাহায্যে wi গ্রহণ করে। বাকী 
৩০০ মিলিয়ন একর ফুট ww মাটির গভীরে 
চুইয়ে অপ্রবেশ্য শিলার ওপর জম! হয়ে ভূনিয়ন্থ 
জলতলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু 
পর পর কয়েক বছর যদি বৃষ্টি কম হয়-_তাহুলে 
ডূনিয়স্থ জলতলের পরিমাণ কমে যায়। এর 
ফলে নলকৃপের জলের যোগানে ঘাটতি হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের ৭৮ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমির 
মধ্যে সম্ভাব্য সেচ এলাক। ধর! হয়েছে ৬৭১০ 
লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ আবাদি জমির ৭৮% 
জমিতে সেচ সম্প্রসারণ সম্ভব। এর নধ্যে ভূনি- 
মস্থ জল থেকে ২৫ লক্ষ হেক্টর ও প্রবাহিত জল 
থেকে ৩৬'১* লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্ভব। 
প্রবাহিত জলের উৎসের মধ্যে ৩২১০ লক্ষ 
হেক্টর বৃহত্তর সেচ প্রকল্প ও ১৩ লক্ষ হেক্টর 
ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের NY PF ধর! হয়েছে। 
বাস্তবক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সবরকম উৎস 
থেকে মাত্র ১৯'৪৫ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমি 
সেচের আওতায় আন! সম্ভব হয়েছে । অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদি জমির শতকর। 


E EE । ১৩৯২ 


২৫'১৬ ভাগ g লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ 
Wm | 

«Www ৭৮ ভাগ জমিতে সেটের aagi 
করতে আমাদের dune refus Wr 
করতে হবে। fyg দ্রোমবর্ধমান খাতের vitm 
মেটাতে উৎপাদনের গতি বাড়িয়ে ঘেতেই gra | 
cmm সীমিত ene জলের নু বাবাদের দিকে 
কৃষকদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । যেমন” 
১। অল্প জলে ঢাষ কনা ঘায় এমন ফসল 
বোন|। 
a! স্বপ্না মেয়াদি ফসল bm করে জলের খরচ 
বাঁচানো | 


e| Wf xeqm ডাল, tenia, ও "ufu 
চাষের এলাক। হাড়ালে।। 

8| ফেবলমাজ লিচু জমিতে হোয়ে! ধানে 
চার ও cw "mg মেয়াদি জাতের siu | 

৫। ধানের জমিতে  wfefüp জল ai 
Qs i 

এই প্রসঙ্গে ময়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেঘণ। 
সংস্থার একটি পরীন্ষ। আমাদের fara 
অদুপ্রাণিত করবে। পরীক্ষাটি ছিল cum 
চাষে জমিতে জল ধরে রেখে চলতি পদ্ধতিয় চাষ 
ও অপর জমিতে সবসময় মাটি ভিজ! few রেখে 
simi পরীক্ষাটির ফল নিচে দেওয়া হল । 





* চাষের বিবরণ 


সেচের সংখা। 

সেচের খরচ 

চাষের মোট খরচ 

ফলন ( হেক্টরে ) 

বিক্রিত ফসলের মূল্য 

নীট লাভ 

প্রতি কুইণ্টাল ধানের উৎপাদন ব্যয় 


উপরের পরীক্ষায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় মাটি 
fee অবস্থায় চাষ করলে ফলন সামান্ক কম হলেও 
নীট লাভ বেশী পাওয়া যায়, উপরন্ত প্রতি 
কুইণ্টালে উৎপাদন ব্যয় কম থাকে । উদ্বৃত্ত 
জলে তিনগুণ বেশী জমিতে সেচ orent সম্ভব 
হবে, উৎপাদন ও শ্রমদিবস বাড়বে। 


জমি ভিজে রেখে জমিতে জল ধরে রেখে 
চাষ চাষ 
১০ ৩২ 
ট{}২০X১০=২০০'৪০ 30 X৩২=ট| ৬৪০,০০ 


B1 ১৫২৪০০ ১৯৮৮০০ 
৫০৮১ কুইণ্টাল ৫৩'৭৩ কুইণ্টাল 
Di: ২৮৬৬"০০ টা: ৩০০৫০০ 
টাঃ ১৩২৪০০ টাঃ ১০১৭*০০ 
Di: ৩০৩০ টা: ev» 





অতএব সীমিত জলের বিজ্ঞান ভিত্তিক 
প্রয়োগ ও অপচয় «| মাত্রাতিরিক্ত খরচ বন্ধ 
করে ফসল উৎপাদনের দিকে এগুতে হবে। 
goms] স্বীকার 
১। ইনডিয়ান ফামিং ১৯৭৩ (qi ও মহাপাত্ৰ ) 
আই এ আর আই a: দিল্লী। 


২. আমন ধান চাষের সময় তো এগিয়ে 
নিছে | আমন চাষই এ রাজ্যের প্রধান চাষ | 
এ রাজ্যের জমির অবস্থান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত 
সব অঞ্চলে সমান নয়। সেজন্য জমির অবস্থান, 
সেচের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অনুযায়ী কোথায় 
কোন জাতের ধানের চাষ করলে ভাল ফলন 
পাওয়। যেতে পারে সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় 
আলোচন! কর! হয়েছে। এখন বীজতল। তৈরির 
d en নির্বাচন করে Newa তৈরি 


জনি নির্বাচন - 

আমন ESO বেলে দো-আশ থেকেএ টেল 
জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও অধিকাংশ 
এলাকায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও 
আমন ধানের চাষ কর! হয় তবু সেচ ও জল 
_নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফসল ভাল হয়। 
বীজের হার 


এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চার! বা 
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agai : জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৯২ 
বিছন তৈরি করতে সরু জাতের ধানের বীজ 
লগবে.১৫--১৮ কেজি, মাঝারি জাতের ১৮-২১ 
কেজি এবং মোট! জাতের ২১--২৪ কেজি i | 
বীজ শোধন 

সরাসরি বোনার আগে বা শুকনো বীজ- 
তলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি 
বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনা গুড়ো ইথাইল 
মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকিউ- 
রিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করুন। 

কাদানো বীজতলার বীজ শোধনের 
জন্য প্রতি ১২ লিটার জলে ১২ গ্রাম 
মিথোক্সি মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল 
মারকিউরিক এযামিটেট মিশিয়ে তাতে এক 
কেজি বীজ ৮ _-১* ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। 
বীজ বোনার উপযুক্ত সময় 

সরাসরি বোনার সময় চৈত্র __জ্যে্ 
এবং বীজতলায় বোনার সময় জ্যৈষ্ঠ_আযাঢ় 
চারা তৈরি, 

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চার! 
তৈরি করতে ১০ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে 
বীজতলা তৈরি করুন। অতিরিক্ত নোনা! 
মাটি বীজতলার উপযুক্ত নয়। নিড়ান দেওয়া, 
ওষুধ ছেটানো, সেচ ও সার দেওয়া প্রভৃতি 
কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র বীজতলাটিকে 
sge মিটার (8 ফুট) চওড়া খণ্ডে ভাগ 
করে নিন। প্রতি খণ্ডের চারপাশে ৩* 
সে.মি. (১ ফুট) চওড়া ও ১* সে.মি. (৪ ইঞ্চি) 
গভীর নালা খুঁডুন। n 


মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোষ্ট 
১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ 
কেজি ও পটাশ ২ কেজি। বৃষ্টির উপর 
নির্ভর করে শুকনো বীজতলা তৈরী করলে 
প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিয়ে চার! 
তোলীর ৭_-১* দিন আগে জমিতে রস 
থাকলে প্রয়োজবোধে ২ কেজি নাইট্রোজেন 


মই দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে 
মাঝে মাঝে বীজতলায় হালকা সেচ দেবেন। 

কাদানো বীজতলায় বীজ ফেলার ২-৩ 
ঘণ্টা পরে বীজতলা ডুবিয়ে সেচ দিন এবং 
২৪ ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। পরে কেবল 
নালায় রেখে বাকী জল বের করে দিন। চারা! 
বড় হতেই বীজতলায় জলের মাত্রা বাড়ান। 
বীজতন্বায় ওষুধ | 

চারা তোলার ৪-৫ দিন আগে প্রতি 
লিটার জলে è মি. লি. ফসফোমিডন ৮৫% 
বা ১ মি. লি. ক্লোলপাইরিফস ২* ইসি স্প্রে 


করুন। টুংরো রোগ বা ভেপু পোকা- 


SAFS এলাকায় চারার বয়স ১* দিন হলে 
দানাদার ওষুধ প্রতি ১* শতকে ৫** গ্রাম 
ফোরেট ১* জি বা ১২ কেজি কার্বোফুরান 
৩ জি ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ শুকনো 
ছাড়াতে হবে এবং ব্যবহারের সময় বীজতলায় 
২'৫--৫ সেমি (১-২ ৬০. 00 
ধরে রাখতে হবে। 
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ঝলসা ও বাদামী দাগ রোগ দমনের জন্ত নীচে বলা ওষুধ স্প্রে করুন : 


ওষুধের নাম 


রোগ নাশক 
হিনো-সান 


ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি) 
জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি) 


কিটাজিন ৪৮ ই-সি 
কুমান এল 
যৌথ বীজতলা 

এ রাজ্যে বেশীর ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির 
উপর নির্ভর করে আউশ .ও আমনের 
বীজতলা তৈরী করতে zu) ফলে, বৃষ্টি 
সুরু হতে দেরী হলে বীজতলা তৈরী করতে 
দেরী হয়ে যায়। এ অবস্থায় হঠাৎ বর্ষা 
সুরু হয়ে গেলে বা ক্ক্যানেলের জল পাঞ্জ 
গেলেও চারা ছোট থাকায় রোয়ার কাজ 
পিছিয়ে দিতে হয়। দেরীতে রোয়ার ফলে 
ধানে রোগ-পোকার আক্রমণের আশঙ্ক। 
বাড়েই, আবার FATE কমে যায়। 

এই অবস্থার প্রতিকারের সহজ উপায় 
হচ্ছে পুকুর, গভীর ও অগভীর নলকৃপ, 
কুয়ো বা নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে 
গ্রামের সব কৃষকের প্রয়োজনীয় চার! 
এক লপ্তে তৈরী করা। ক্যানেলের জল 
পাওয়ার বা সম্ভাব্য বর্ষা নামার তিন-চার 
সপ্তাহ আগে যৌথ বীজতলায় বীজ ফেলতে 
পারলে cw সময়ে চারা রোয়া wii 
তাছাড়া এক ere চারা তৈরী করার ফলে 


প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 


১ মিঃ লিঃ 
২২ গ্রাম 
২ ” 
১ মিঃ লিঃ 


9 » 


বীজতলায় রোগ ও কীটশক্র প্রতিরোধ করা 
সহজ হবে, বীজতলায় অন্যান্য পরিচধাও 
সহজে করা যাবে। 

খরা বা বন্যাজনিত পরিস্থিতি মোকা- 
faeta জন্য এক সঙ্গে বীজ না ফেলে দফায় 
দফায় বীজতলায় বীজ ফেলুন। 
জমি তৈরী | 

বোনা আমনের জন্য তিন-চার বার 
লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন এবং 
ভালভাবে আগাছা বেছে ফেলুন। 

রোয়া আমন চাষের জন্য বারো-পনেরো 
সেঃ মিঃ (পীচ-ছয় ইঞ্চি) গভীর করে 
মোলায়েম কাদা করুন, এজন্য ধুলায় ছুবার 
ও কাদায় তিন-চার বার চাষ ও মই দিন। 
শেষবার চাষ দেবার আগে জমিতে 
৫-৬ দিন জল tte করিয়ে রেখে মাটি 
পচিয়ে নিন এবং চাষ দেবার পর মই দিয়ে 
জমি সমান করে দিন। 
সার প্রয়োগ 

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্বরতা! 
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বাড়বে । সবুজ সার করা সম্ভব না হ'লে 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮-১* গাড়ী 
গোবর সার বা কম্পোস্ট দিন। জৈব সার 


ভাল। কারণ, এতে সারের অপচয় কম হয়, 
আবার, কম সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও 
এড়ানো যায়। 


ছাড়াও এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক জমির মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না 
সারের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়াই সব থেকে হ’লে নীচের তালিকা অনুযায়ী সার fed 
সারের পরিমাণ (একর প্রতি কেজিতে) 
মর্ম ধানের জাত শেষ চাষের আগে চাপান সার 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ (নাইট্রোজেন) 
আমন (১) অধিক ফলনশীল 
(ক) জলদি ৫ se ১* ১৫ দিন পরে ১* 
(১০০ -১২* fira) ৩০-৪০ , » € 
(3) মাঝারি ৬ ১২ S ১৫ ৯৯১২ 
(১২*--১৩* দিন) $»—8€ » » ৬ 
(গ) মাঝারি নাবি ও ১২ ১২ ১২ 
নাবি ৫৫--৬* » » ১২ 
(২) দেশী উন্নত ৮ ৮ v থোড় আসার সময় ৮ 
প্রাথমিক সার জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে অন্ততঃ ৮ কেজি হিসাবে নাইট্রোজেন দেবেন। 


দিলে র'সায়নিক সারের উৎকর্ষতা বাড়ে। 
মনে রাখবেন বেশী উর্বর জমিতে কাদা! করার 
সময় প্রাথমিক মাত্রায় - নাইট্রোজেন ন! 
দিলেও চলে । পুরো নাইট্রোজেন সার পাশ- 
কাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার সময় 
চাপান হিসাবে দেবেন। হালকা মাটিতে 
চাপান সার ১*--১৫ দিন অন্তর ৩ বার 
দেওয়া ভাল। ইউরিয়া সার ৫--১* গুণ 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে জারিয়ে নিয়ে 
stata সার হিসাবে দিলে বেশী কাজ FTA | 
ধার! প্রাথমিক মাত্রার সার দিতে পারবেন 
না তারা চাপান সার হিসাবে প্রতি দফায় 


বীজ বোন! ও চারা catu 

জলদি ও মাঝারি জাতের আমনের চারা 
২* সে.মি. (৮ ইঞ্চি) ১*--১৫ সে. মি. 
(৪-৬ ইঞ্চি) দূরত্বে এবং নাবি জাতের ২৩ 
সে.মি. (৯ ইঞ্চি)*২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি) 
দূরত্বে লাগাবেন। íi 

অনেক সময় জমিতে চারার সংখ্যা কম 
থাকায় ধানের ফলন কম হয়। সাধারণতঃ 
প্রতি গুছিতে ৩-_-৪টি চার! থাকা দরকার ; 
few জলের চাপ বেশী হলে বা চারার বয়স 
বেশী হলে অথবা নোনা জমিতে প্রতি গুছিতে 
৭৮টি চারা থাকা দরকার, এসব ক্ষেত্রে 
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বাড়তি বীজতলার প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি 
হাতে অন্ততঃ ৪টি গুছি রোয়া উচিত যাতে 
জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক চার! জন্মায় । রোয়ার 
শেষে জমির এক কোণে কিছু বাড়তি চারা 
রেখে দেওয়া ভাল যাতে কোন জারগায় চারা 
মরে গেলে সেই ফাক পূরণের জন্য এ চারা 
ব্যবহার কর! যায়। 

আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা 
রোয়ার কাজ শেষ করুন। চারার বয়স 
জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহ, মাঝারি 
জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও «ifa জাতের 
বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল | 

stata মোটামুটি ৫_৬টি পাতা হলেই 
রোযার উপযুক্ত হবে। চারা ৫ (সে.মি. 
(২ ইঞ্চি) এর বেশি গভীরে রোয়া উচিত 
নয়। কারণ বেশী গভীরে রুইলে পাশকাঠির 
সংখ্যা কমে যায়। এবং এর ফলে ফলনও 
কম হয়। 

খরিফ মরন্থমে আউশ বা পাট কাটার 
পর অথবা খরা বা বন্যার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের 
পরেও ধানের চাষ করতে হ'লে ভাদ্র ম'সর 
মাঝামাঝি পর্যন্ত রত্বা, পলমন-৫৭৯, আই- 
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আর ২* ও ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যগ্রী) 
এবং আশ্বিন মাস orf আছড়া, এন-সি ৬৭৮ 
ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ প্রভৃতি রোয়া 
ভাল। এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি১৩৯৩ 
এর বেলায় ১* সপ্তাহ বয়সের চারাও 
রোয়া চলে। 
সেচ 

আমনের চারা রোয়ার সময় জমিতে 
ছিপছিপে জল থাকলেই ভাল। চারা রোয়ার 
পর থেকে ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে 
পর্যন্ত জমিতে ২২ সে. মি. (১ ইঞ্চি) পরিমাণ 
জল রাখুন। 
নিড়ান ও আগাছ। দমন 
৷! আমনের জমিতে চারা রোয়ার ১* দিন 
ও ২ দিন পরে দুবার “নিড়ান যন্ত্র’ দিয়ে বা 
হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন ও মাটি 
ঘেটে দিন। 

নীচু জমিতে শ্যাওলা ও ঝাঝির উপদ্রব 
দমনের জন্য একরে ৫--৬ কেজি তুতে q 
e কেজি অন্য তামাঘটিত ওষুধ গুড়ো! করে 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে ঘে'টে মিশিয়ে ব্যবহার 
করুন। 


—— ——— 
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উন্নত গ্রথায় ধান চাষ ক'রে, 
আগামী খরিফে আমন ধানের ফলন বাড়ান । 


১) উন্নত জাতের আমন ধানের বীজ বপন ppa Ep, মাঝারি, মাঝারি-উচু ও 
নীচু জমির জন্য উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাতের বীজ নির্বাচন করে নিন... 
২) বীজতলার উপযুক্ত পরিচর্যা করুন 2 
P 'বীজতলায় উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক Say প্রয়োগ করুন. 
স।র-_নাইট্রেজেন ২ কেজি n 
ফসফেট ২ কেজি - প্রতি দশ শতক বীজতলাঁয় .. 
পটাশ ২ কেজি 
কীটনাশক ওষধ--যে কোন দানাদার অথবা! সৰাঙ্গবাহী eus চারার 
বয়স ১২--১৫ দিন হ’লে একবার বীজতলা য় 
প্রয়োগ করুন। 
৩) সঠিক সময়ে ও সঠক পরিমাণে রাসায়নিক সার ধানের জমিতে প্রয়োগ করুন ঃ 
প্রাথমিক সার (কেজি) চাপান সার (নাইট্রোজেন) 
নাঃ ফঃ পঃ 
গলদি জাতে (একর প্রতি) ৫ ১০ ১০ ১০ কেজি রোয়ার ১৫ দিন পর। 
৫ কেজি রোয়ার ৩০-_-৪০ দিন পর। 
মাঝারি ও নাবি জাতে ৬ ১২ ১২ ১২ কেজি রোয়ার ১৫ দিন পর। 
( একর প্রতি ) ৬ কেজি রোয়ার ৪০-_-৪৫ দিন পর। 
স্থানীয় জাতে (একর প্রতি) ৮ ৮ ৮ ৮ কেজি থোড় আসার আগে 
8) আপনার ফসলকে সময়মত BAY প্রয়োগে রোগ ও পোকার হাত থেকে IT| করুন £ 
বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের প্রকল্পকর্মী a স্থানীয় কৃষিকমীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ PFA | 


ভ/রত-জ।মণন সার প্রশিক্ষণ প্রকষ্প 


১২বি, রাসেল Bio, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন £ ২১-২৬৩২-৩৪ 





“এক একটি গাছ ওর!” / অজিত কুমার মজুমদার 


এক একটি গাছ ওর! গাছ নয় সত্যদ্রষ্ট। মহত্ধির উত্তরস্থরী 

ভেঙ্গে! ন! ওদের ধ্যান-জীবন জিজ্ঞাসা-স্ববৃহৎ পূর্ণতার পথ, 
আবার উন্নত হবে এ ভারত মহৎ ভারতে বনছায়ে বেদমন্ত্র পড়ি 
একটু থামো না বন্ধু! আনতে দাও শাখায় শাখায় নুতন শপথ | 


আজিকার রক্তাক্ত অরণ্যের মাঝে খবিআত্ম! কাদে; 
একবার কান পাত হে বন্ধু; ভয়ে ভীতা বনানী হৃদয়ে, 
যেখানে তোমার নিঠুর খেল! অহরহ উত্তরণে বাধ সাধে, 
সবুজের রাজ্য রাজধানী গড়ে তুলিবার অবাক বিস্ময়ে। 


থামাও থাঁমাও বন্ধু তুই হাতে ধরা এ শোনিত কুঠার__ 

অত্যাচারে অরণোরে কোর না মরুভূমি? হতে দাও সবুজ পারাবার, 
এবার বাঁচতে দাও সবাকার মতো, ছু তে দাও অভ্রংলিহ আকাশ মিনার 
এখানে ফসিল হয়ে আছে 'যাজ্জবন্ধ্য মৈত্রেয়ীর পুণ্য শুদ্ধাচার ৷ 


এখানে নিবিকল্প আনন্দের মাঝে “আমি”টারে জেনেছে তাপস, 
স্তবাচার হোমাচার চারিবেদ একনিষ্ঠ সাধনে ভজনে-_ 

এখানে “ঈশ্বর” এসে প্রতিদিন দাড়ায়েছে চোখ মেলে বিভোল বিবশ, 
বাধ! পড়িয়াছে অরণ্যের ছায়াকুঞ্জে মাটি আঙ্গিনায় মধু তপোবনে | 
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পেঁপে একটি অর্থকরী ফল। স্বাদে, গন্ধে 
উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর ফল । পেঁপেতে শতকরা 
হিসাবে মোটামুটিভাবে জলীয় অংশ ৮৯৬ ভাগ, 
শর্কব। ৯৫ ভাগ, প্রোটিন ০*৫ ভাগ, cag পদার্থ 
০*১ ভাগ, খনিজ পদার্থ_লৌহ, ক্যালসিয়াম, 
ফসফরাস ইত্যাদি মিলে **৮২ ভাগ আছে। 
পেঁ:পতে প্রচুর ভিটামিন estare ভিটামিন বি, 
সি ইত্যাদিও আছে। 

পেঁপের চাষ অতি সহজেই কর! যায়। wm 

সময়ে ফল ধরে। ফলন হয় প্রচুর, আয়ও 
বেশী। তাই এ ফলের চাষ বাড়ান! বিশেষভাবে 
প্রয়োজন। অল্প জায়গ। লাগে বলে বাড়ীর 
সংলগ্ন স্থানে সবজি ও ফল হিসাবে এর চাষ কর! 
যায়। 
জলবায়ু . 

epe: গরম ও আর্ জলবায়ু অঞ্চলেই 
ভাল zu! নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলেও এর 
চাষ হতে পারে। পেঁপে গাছ খুব পলক; তাই 
সেখানে খুব ঝড় হয়, সে জায়গায় বাপকভাবে 
চাষ করা! ঠক নয়। 
জমি ও মাটি 

জলনিকাশী ব্াবস্থাযুক্ত উচু জমি পেঁপে 
চাষের উপযুক্ত । উর্বর দে।-আশ, বেলে দে|-আশ 
মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে ভাল। পেঁপের শেকড় 
শাসাল, পলক! আর স্পঞ্জের মত। তাই 
গোড়ায় জল জনলে ব! মাটি বেশী সময়ের জন্য 
আর্ট থাকলে অথবা মাটিতে বায়ু চলাচল ঠিক- 
মত «| হলে শেকড় সহজেই পচে যেতে পারে। 
অনেক সময় গোড়াও পচে যায়। তাই জমি 
নিধচনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 


উন্নত জাত 


ফলন বাড়াবার প্রধান ও প্রথম হাতিয়ার | 
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হচ্ছে উন্নত জাত। পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত 
জাতগুলি হোল : 

(ক) ওয়াশিংটন £ঃ গাছ মাঝারি azi 
ফলের গড় ওজন ছুই থেকে আড়াই কেজি। 
শাসের রং হলদে কমল! | 
> (খ) কুর্গ হানি ডিউঃ গাছ মাঝারি বেটে। 
_ ফলের গড় ওজন ছুই থেকে আড়াই কেজি। 
নীচ থেকেই ফল ধরে। এজাতের প্রায় সব গাছই 
উভলিঙ্গ। তবে কখনো! কখনো। স্ত্রী গাছও হয়। 
পুরুষ গাছ সাধারণতঃ হয় A I 

(গ) কোয়েম্াটুর ১ ও ২ (কো-১, কো-২) £ 
গাছ মাঝারি লম্ব।। ফলের আকার গোল ও 
মাঝারি, গড় ওজন প্রায় দেড় কেজি। 

(ঘ) বোলে৷: হাওয়াইতে উদ্ভাবিত জাত। 
এদেশের জলবায়ুতে ভালই ফলে। গাছ লম্বা! | 
ফলের আকার ছোট, গড় ওজন ৫০* গ্রাম থেকে 
এক কেজি। শাঁস খুব পুরু। সানরাইজ 
সোলোর শাসের রং হালক! কুমকুমের মত 
আর ওয়েমানেল! সোলোর Tiaa রং গাঢ় 
কমল।। ফল অনেক দিন AKT রাখ! যায়। 

পেঁপের বংশ বিস্তার বীজ থেকেই হয়। 
সুতরাং ভাল ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার w7 
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান a কৃষি বীজ খামার থেকে বীজ 
সংগ্রহ কর! উচিত ৷ 
চারা তৈরী 

বীজতলায় চার তৈরীর wy web ও 
জলনিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত এবং যথেষ্ট আলে। 
বাতাস পায় এমন উচু জমি বেছে নিন। বীজ 
বোনার guis আগে বীজতলার জমি তৈরী করুন। 
ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটিকে রোদ ও বাতাস 
খাইয়ে নিন। বীজ বোনার আগে ৫-৬ বার চাষ 
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দিয়েও বার দিবি পাল 
করেনিন। পরে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ FPA | 
যথাযথ পরিচর্যার সুবিধার জন্য প্রতি খণ্ডে 
বীজতল। ৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট «| wen 
বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি ছুটি বীজতলার মাঝে 
দেড় থেকে ছু ফুট জায়গা রাখা দরকার । এতে 
জল নিকাশের ও অন্তান্য পরিচর্যার সুবিধা! হয়। 
প্রতি খণ্ড বীজতলায় (১০০ বর্গফুট ) ২ ঝুড়ি 
পাতাপচ! সার, ৫** গ্রাম সুপার ফসফেট ও 
২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অক পটাশ ভালভাবে 
মিশিয়ে দিন | বোনার আগে অবশ্যই বীজ শোধন 
করেনিন। বীজ দু ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে 
১ ইঞ্চি দূরে দূরে বুন্তুন। বীজ যেন মাটির আধ 
ইঞ্চির মত নীচে থাকে । বোনার পর বীজগুলি 
gagra পাতাপচ। সার দিয়ে ঢেকে দিন। রোদ 
জলে যাতে ক্ষতি «| হয় তার wg বীজতলার 
ওপর ছাউনি করে দিন। মাঝে মাঝে প্রয়োজন 
বোধে ছাউনি খুলে fal এতে চারা শক্ত ও 
সবল হবে। মাটির রস বুঝে সকালে অথবা 
বিকেলে ঝারি দিয়ে জল fea i 
3a জমি তৈরি 

জমিতে ৫--৬ বার চাষ দিয়ে ও বার ছুই 
মই দিয়ে জমি বেশ ভালভাবে তৈরী করুন। 
সেচ, জল নিকাশ এবং পরিচর্ধার ew জমিকে 
কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিন। 
চার] লাগাবার TS 

গাছের দূরত্ব জমির উর্বরত! এবং স্থানীয় 
আবহাওয়ার ওপর অনেকট। নির্ভর করে। যেসব 
এলাকায় cus তাপ বেশী সে সব এলাকায় 
দূরত্ব কমিয়ে ঘন করে লাগান দরকার। তা নাহলে 
রোদের তাতে ফল ঝলসে যাওয়ার ভয় থাকে-__ 


aua: জ্যেষ্ঠ : ১৩৯২ 


গাছ ঘন করে লাগালে আগাছাও কম হয়। 
বেশী উর্বর জমিতে গাছের দূরত্ব বেশী রাখ! যায়। 
সাধারণতঃ সারি থেকে সারির qe ৫--৬ ফুট 
এবং সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের q3W 
৫-৬ ফুট রাখ চলে। এতে একরে ১২০০ 
থেকে ১৭৫০টি মাদ। হতে পারে। প্রতি মাদায় 
২৩টি করে চারা লাগান। 
সার 

চার! antata আগে প্রতি মাদায় ১০ কেজি 
পচ! গোবর সার, ৮০ গ্রাম ইউরিয়।) ২৫০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট ও৮০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ 
দিন। চারা লাগাবার ছু মাস পর পর এই 
পরিমাণ সারই প্রতি গাছে প্রয়োগ করবেন। 

সার শেকড়ের কাছে, গাছের গুড়ির থেকে 
৬--৭ ইঞ্চি ছেড়ে চারদিকে গোল করে ছড়িয়ে 
মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সারের পরই 
প্রয়োজনমত হালক! সেচ দিন। 
যথাযথ পরিচর্যায় পেঁপের ফলন অনেক 
বাড়ে। জমিতে আগাছ! যাতে ai জন্মায় সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। পেপে চারা লাগাবার 
তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং একমাস পর আর 
একবার হালক! করে কুপিয়ে আগাছ। তুলে 
ফেলবেন। মাটির রস বুঝে সেচ দিন। 
সাধারণতঃ শীতকালে দিন দশেক পর একবার 
আর গ্রীষ্মের সময় প্রতি সপ্তাহে একবার করে সেচ 
দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। গাছের গোড়ায় 
যাতে জল ন! জমে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। 
চার! লাগাবার ৪--৫ সপ্তাহ পরেই ফুলের কুঁড়ি 
আসতে আরম্ভ করে। এই সময়ই পুরুষ ব! স্ত্রী 
গাছ চেন। যায়। ঠিকমত পরাগ সংযোগের 
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wy বাগানে শতকর! ১০টি পুরুষ গাছ রাখ! 
প্রয়োজন। প্রতি মাদায় একটি সবল গাছ রেখে 
অপ্রয়োজনীয় চার! তুলে ফেলুন। কোন কোন 
গাছে কাণ্ডের অল্প জায়গার মধো অনেক ফল 
ধরে। ফলের আকার ও ঠিকমত বাড়বার 
গ্রয়োজনে ছোট অবস্থাতেই মাঝখান থেকে 
4&5] ফল ভেঙ্গে পাতল! করে দিন। 
রোগ-পোক। দমন 

পোকার উপদ্রব বড় একট! হয় wi! তবে, 
গ্রীষ্মের সময় কখনো লাল মকড়ের আক্রমণ 
দেখা ষায়। পাতার নীচে এর। আশ্রয় নেয়, 
এবং পাতার রস শুষে খায়। পাত! হলদেটে 
হয়ে atai এই পোকার আক্রমণ দেখলে 
প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম 
সালটাফ অথবা ২ মিলিলিটার কেলথেন মিশিয়ে 
পাতার নীচে ও উপরে ভালভাবে ১৫ দিন পর প্রর 
gaa ক্প্রেকরুন। ওষুধ গোল জলের পরিমাণ 
আক্রান্ত গাছের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। 
চারা ছলে পড়া রোগ 3 

বীজতল! বা হাপরে এ রোগের প্রাদুর্ভাব 
হয়। সযাতসেতে জমি, খুব wa বোনা, খুব 


বেশী পরিমাণে হাপরে সেচ দেওয়া বা জমি ও 


বীজ শোধন না করে বোনার জন্য এ রোগ হতে 
পারে। আক্রাস্ত চার। গোড়া থেকে বেঁকে 
ঢলে পড়ে। 8—e দিন পরপর একবার করে 
প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম ডাইফোলাটান 
মিশিয়ে স্প্রে করুন। 
গোড়া পচা রোগ 

রোগের আক্রমণে আক্রাস্ত গাছের গোড়ায় 
প্রায় মাটির কাছাকাছি, জল বসার মত দাগ দেখ! 
যায়। ক্রমে ক্রমে জায়গাটি পচে যায়, রস 


গড়াতে থাকে ও দুর্গন্ধ বারহতে থাকে । গোড়ার 
চারধারও পচে যায়। অনেক সময় গোড়া থেকে 
ভেঙ্গে যায়! স'যাতসে'তে জমি ব! জল নিকাশের 
ভাল-বন্দোবস্তর অভাবে এ রোগের আক্রমণ 
হয়। প্রতিকার হিসাবে প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত 
জায়গ| পাতল! করে চেঁছে ফেলে বোর্ধো পে 
অথবা ব্লাইটঝা অল্প জলে ক।দ| কাদ! করে গুলে 
লাগালে এ রোগের প্রকোপ কমান যায়। 

এই রোগ ফলে ও কাণ্ডে দেখা যাঁয়। প্রখর 
রোদের তাপ লাগলে এ রোগের প্রকোপ 
বেশী হয়। গাছের পাত। কম থাকলে i 
গাছের দূরত্ব বেশী হলে ফলে ও কাণ্ডে রোদের 
তাপ লাগার সম্ভাবন। বেশী থাকে। আক্রান্ত 
ফলে প্রথমে হালকা হলদে রঙের দাগ দেখা দেয়। 
Å দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। 
ক্রমে আক্রান্ত অংশ নরম হয় ও প্রথমে বাদামি 
ও পরে কাল রঙে পরিণত হয়। কাণ্ডে ও 
যেদিকে বেশী রোদ লাগে সেখানে ঝলসানে। 
দাগ দেখ। দেয়। যেসব এলাকায় এ রোগের 
প্রকোপ বেশী সেখানে গাছের দূরত্ব কমিয়ে ঘন 
ঘন লাগান দরকার যাতে ফলে ও গাছের 





২৩ 


বন্থন্ধর! £ জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৯২ 


were সূর্যের প্রথর তাপ না লাগে। ফল. 
বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েও উপকার পাওয়া aia i 
আক্রমণের প্রথমাবস্থায় ডায়খেন জেড--1৮. 
স্প্রে করলে উপকার হয়। প্রতি লিটার জলে 
আড়াই গ্রাম হিসাবে এই va মেশান I | 
কুটে রোগ 1 

এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। রোগের 
আক্রমণে আক্রান্ত গাছের পাতা ঠিকমত বাড়তে 
পারে না। পাত! ছোট ও ভারী হয়ে কু'্কড়ে 
যায়। পাতার সবুজ অংশ নষ্ট হয়ে হলদে ছোপ, 
ছোপ, agal কাট! দাগ পড়ে, গাছের বাড় কমে 
যায়। নতুন পাত! সময় সময় মাথার ওপরে 
ঝুঁটির মত হয়ে থোকা বেঁধে যায়। ফলের 
ওপরও ছোপ, ছোপ, দাগ পড়ে আকারও এবড়ে। 
খেব্‌ড়ে। হয়ে যাঁয়। ক্রমে ক্রমে মাথার দিক 
থেকে আরম্ভ করে গোট! গাছ শুকিয়ে মরে 
যায়। এই রোগ একপ্রকার জাব পোকার 
সাহায্যে সংক্রামিত হয়। 

বাগানে আক্রান্ত গাছ শেকড় সমেত তুলে 
পুড়িয়ে ফেলুন। রোগের প্রকোপ বেশি 
দেখলে ওই জমিতে ২-১ বছর পেঁপে চাষ বন্ধ 
রাখুন। 








ও 9r চাষ পদ্ধতি 






গ্রীষ্মকালে যেসব সবজির চাষ কর! হয় 
তারমধ্যে টে GA, লঙ্কা, শশা, ঝিঙ্গে, লাউ, করল! 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এইসব সবজির ভাল 
ফলনের wy উন্নত বীজ ও পরিচর্যার প্রয়োজন। 
এখানে উপরিউক্ত সবজিগুলির চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
আলোচনা! কর! হলো I 
জাত 

ঢেড়স- পুস! সাওয়ানী i 

লক্ক।_ূর্যমুখী, জি-৩। এন/পি-৪৬এ, 
পাটনাই। 

শশ।-__কৃষ্ণনগর সিলেকশন। 

ঝিঙ্গে__পুস! নগধার ও সতপুটিয়! i 

লাউ-_পুস1 সামার প্রলিফিক লঙ, AAI 
সামার প্রলিফিক রাউণ্ড। 

করল।-_পুস! on মৌস্থমী i 
বপন পদ্ধতি 

ঢেঁড়স নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি করে চার! রেখে 
ও শশা, ঝিঙ্গে, করল।, লাউ ইত্যাদি মাদ। প্রতি 
ছটি করে নীরোগ ও পুষ্ট চার। রেখে বাকীগুলি 
তুলে ফেলতে হবে। চার! ৫--৭ সেম, vu 
হলে তখন পাতলা কর দিতে হবে। 
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গাছের ভাল বৃদ্ধির wm গোড়ার মাটি কুপিয়ে 
আলগ! করে দিতে হবে। এতে আগাছ! দমন 
হবে ও মাটিতে রস সংরক্ষণ কর! যাবে । লতানে। 
সবজির ক্ষেত্রে ২-৩ বার আগাছ! নিড়িয়ে দিলে 
ভাল হয়। গাছ লতিয়ে জমিতে ছড়িয়ে গড়লে 
আগাছা নিড়ানোর দরকার হয় না! । বড় আগাছ। 
হয়ে গেলে ত! টেনে তুলে ফেলে দিলেই চলে | 
যে সমস্ত সবজি গাছের শেকড় মাটির খুব গভীরে 
যায় «i, সেসব ক্ষেত্রে মাটি খুব হালকাভাবে 
কুপিয়ে দিতে ara | 
সেচ 

গ্রীষ্মের সবজিতে সেচের কিছু প্রয়োজন হয়। 
বীজ বোনা বা চারা রোয়ার পরেই হালকাভাবে 
সেচ দিতে হবে। তারপর মাটিতে রসের অবস্থা! 
বুঝে মাঝে মাঝে সেচ দিলে ভাল | 
সার 

ভাল ফলনের we গাছে সার দেওয়া 
প্রয়োজন | তবে সার সব সময়েই মাটি পরীক্ষার 
ফলাফলের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। তাতে 
সারের অপচয় হয় না এবং চাষীর অযথ। খরচ 
হয় ন|। বিভিন্ন সবজিতে কখন কতট। সার 
দেবেন সে সম্বন্ধে নীচে মোটামুটিভাবে আলোচন! 
কর! হলো | 
টেড়স 

নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি জমি 
তৈরির সময়। চাপান হিসাবে ১২২ কেজি করে 
দু বারে, বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে ও বীজ 
বোনার ৫ সপ্তাহ পরে । কম্পোষ্ট বা গোবর 
সার (হেক্টরে) ১৫ টন জমি তৈরির সময়। 
তাছাড়া ফসফেট ও পটাশ (হেক্টরে ) ২৫ কেজি 
করে জমি তৈরির সময়। 
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লঙ্কা 

জমি তৈরির সময় (হেক্টর প্রতি) কম্পোষ্ট 
«| গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৩৫ কেজি, 
ফসফেট ec কেজি ও পটাশ ৩৫ কেজি | 
লাউ, শশা, বিঙ্গে, করল! 

জমি তৈরির সময় (হেক্টর প্রতি) কম্পোষ্ট 
বা গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
পটাশ ৩০ কেজি করে গ্রায়োগ করতে QI 

সবজির ভাল ফলনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধ! 
রোগ ও পোকার আক্রমণ | 

co graa পোক! সম্বন্ধে প্রথমেই বলি, .ফল 
ও ডাটা ছিদ্রকারী পোক।। এই পোকার কীড়া 
গাছের কচি ডগ! ও ফল ছিদ্র করে ফলের ক্ষতি 
করে। আক্রান্ত গাছের ডগ! ও ফলগুলি তুলে 
নষ্ট করে ফেলতে হবে । এরপর ১ মিলিলিটার 
ডাইক্লোরভস্‌ যেমন মুভীন-৭৬ অথব। ম্যালাথিয়ন 
যেমন সাইথিয়ন ৫০ Ef ২ মিলিলিটার প্রতি 
লিটার জলে মিশিয়ে ভালভাবে গাছে Cen 
করতে E Le | | 

জেসিড। এই পোক! ঢেড়স গাছের পাতার 
নীচের দিকে থাকে ও পাতার রস চুষেখায়। 
পাতা কুঁকড়ে ও পাতার কিনারা ঝলসে ata | 
প্রতিকারের জন্য ডাইক্লোরোভস্‌ (মুভান ) 
১ মি,লি, অথব! ম্যালাথিয়ন ২ মিঃলিঃ অথব! 
ডাইমেথোয়েট (catia) ১ fsfen হিসাবে 
প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে গাছের পাতার উপরে 
ও নীচে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। 
রোগ 

পাতার নক্সা রোগ বা সাহেব রোগ। 
( ভাইরাস ঘটিত ) সাদ! মাছির মত ছোট ছোট্ট 
পোক|। এই পোকা ভাইরাস al রোগ 





জীবাণুর বাহক | 

এই রোগের আক্রমণের ফলে গাছের পাত! 
হলদে হয়ে wma পাতায় হলদে সবুজ sw 
দেখ! যায়। পাত! কিছুট। মোট! হয় এবং 
কুঁকড়ে যায় ও শিরাগুলি è হয়ে ওঠে। 
রোগের প্রকোপ যখন বেশী হয় তখন ফলগুলিও 
হুদেটে ও অসম আকৃতির হয়ে যায়। ফলনও 
কমে যায়। রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্র পুড়িয়ে 
ফেল! উচিত। এর আক্রমণ একেবারে বন্ধ ন! 
কর! গেলেও এই ভাইরাসের বাহক পোকা" 
গুলিকে দমন করে এই রোগের প্রকোপ কমান 
যায়। প্রতিষেধক হিসেবে ম্যালাথিয়ন যেমন 
সাইথিয়ন-৫০ ই,সি প্রতি লিটার জলে ২ মিঃলিঃ 
হিসাবে মিশিয়ে গাছের পাতার উপরে ও নীচে 
ভালভাবে স্প্রে করলে এই আক্রমণ কমান যায়। 
eu 

পোকা 

চোষী পোকা, এক ধরণের ছোট হলুদ 
রঙের পোক! । এরা পাতার রস চুষে 
খায়। ফলে পাত! শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। এরা 
কুটে রোগের জীবাণু বহন করে ও কুটে রোগ 
ছড়ায় । প্রতিকারের Ww ডাইমেথোয়েট যেমন 
রোগর ৩০ ই,সি অথব! মিথাইল ডেমিটন যেমন 
মেটাসিস্টকস-২৫ ই,সি ১২ মিলি, হিসাবে eut 
ম্যালাথিয়ন a সাইথিয়ন ৫* ই/সি ২ মিঃলি, 
হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 
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রোগ 

ফল পচ! রোগ, এটি এক রকম ছত্রাক ঘটিত 
রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতায় এবং. ফলে 
গাঢ় বাদামী রঙের দাগ দেখ! যায়। পরে এ 
দাগগুলি মিশে গিয়ে বড় হয়ে যায়। ফল 
কুঁকড়ে, শুকিয়ে গিয়ে অপরিনত অবস্থায় ঝরে 
যায়। সাধারণতঃ আধপাক! ফলে এই রোগের 
আক্রমণ দেখা! যায়, এই রোগ প্রতিরোধ করতে 
হলে বীজ বোনার আগে শোধন করে নিতে 
হবে। আক্রান্ত গাছে ক্যাপটাফ adi ক্যাপটান 
ai ব্যাভিষ্টিন এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে 
স্প্রে করতে হবে। 
লাউ, fara, «n ইত্যাদি 
রোগ 

পাউডার রোগ at সাদা গুড়া রোগ। 

এর আক্রমণে প্রথমে পুরনো! পাতার উপরি- 
ভাগে গোলাকৃতি পাউডারের দাগ পড়ে ধীরে 
ধীরে সমস্ত পাতাতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত 
পাত! ঝরে পড়ে xima ধীরে ধীরে পাউডারের 
গুঁড়োর মত সাদ! দাগ পাতার উপরের দিক 
থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে 
সমস্ত গাছই আক্রান্ত হয়। অপেক্ষাকৃত শুকনো 
আবহাওয়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। 
আক্রান্ত গাছে সালফেক্স ০২৫ শতাংশ বা 
ব্যাভিষ্টিন os শতাংশ Cen করলে ফল ভাল 
etes যায়। 








পশ্চিমবঙ্গে আনারস চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি 


পাচ্ছে। বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পাদদেশে; 
দার্জিলিং এর শিলিগুড়ি জেলায়, পশ্চিম 
দিনাজপুরের ইসলামপুর এলাকায় এবং জলপাই- 
গুড়ির পশ্চিম এলাকায় এর চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮০০০ হেক্টর জমিতে বছরে 
প্রায় ২০০*০০ টন আনারস উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
এই উৎপাদন কম। 

১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পধস্তাবধান চন্দ্র 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি জেলার 
মোহিতন্গর এবং ময়নাগুড়ির আনারস গবেষণ! 
কেন্দ্রে অনুসন্ধানের ফলে উত্তরবঙ্গে আনারসের 
উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া গেছে। 

জাত- উত্তরবঙ্গে ‘কিউ’ জাতের আনারস 
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J থেকে ২'০ কেজি ওজন), হাক! হলুদ রঙের তত্ত- 


"A উপযুক্ত তেউড নির্বাচন £ 
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"Ma জনপ্রিয় । 


ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষের 
বিশেষ উপযোগী কারণ এই আনারস ক্যানিং 
শিল্পের উপযোগী । এই জাতের অন্য গুণগুলির 
মধ্যে চোখগুলির অগভীরত।, বৃহৎ আকার (১৮০ 


বিহীন রসাল খাগ্য।ংশ, সুগন্ধ এবং রোগ পোকার 
আক্রমণ সহনশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গবেষণায় 
দেখা গেছে কাগুজ তেউড় এবং qWW তেউড় 
৪৭৮ থেকে ৪৮২ দিনে পরিণত হয় এবং ৮৬৮% 
কাগজ (OTY, ৮**৫% বুস্তজ তেউড় এবং 
৬৪১% মুকুট তেউড়ে ফুল আসে । বৃস্তজ তেউড় 
থেকে হওয়। আনারস সবচেয়ে ভারী ও বড় হয়। 
উৎপাদন বেশী zm; লাগাবার সময় JUF 





coby যত বড় এবং ভারী হয় ততই গাছে 
তাড়াতাড়ি ফুল zz) ফলের ওজন বেলী হয়? 


গুণগত উৎকধ বাড়ে, ফল বেশী মিটি হয়। 


Beo থেকে ৪৫০ গ্রাম ওজনের quw তেউড় 
থেকে এসব "um পাওয়া! xm) তেউড় 
লাগাবার আগে ১৪ দিন ছায়ায় রেখে লাগালে 
ফলের ওজন ও ফলন বৃদ্ধি Ata | 

তেউড়ের ঘনত্ব? উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 
পদ্ধতিতে (IT ১৫,০০০ ২৯৯০০ তেউড় 
লাগান হয় । তবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তা তেউড়ের 
ঘনত্ব বাড়াতে হবে। উত্তরবঙ্গে সার! বছর 
ভাল বৃষ্টি হয় বলে ঘন ক'রে তেউড় লাগাবার 
qfu আছে। তবে বেশী ঘন হলে ফলের 
আকার ছোট হয়। 

ভাই ফ্রেতার কথ! মনে রেখে গবেষণ। দ্বারা 
উপযুক্ত আকারের আনারসের জন্য এবং অধিক 
উৎপাদনের জন্য হেক্টরে ৬৪১০** তেউড় ২৫১৫ 
৩৫১৫৯০ সে.মি, ব্যবধানে লাগাবার সুপারিশ 
ক্র! হয়েছে । উপরিউক্ত watw চার! বসালে 
৯৪--১০* টন আনারসেয় ফলন পাওয়া যাবে। 

সার প্রয়োগে আনারস ভাল হয়। উত্তর- 
রঙ্গের কৃষি আবহাওয়ার ww হেক্টর প্রতি 
৪০* কেজি নাইট্রোজেন, ২৯০ কেজি ফসফরাস 
এবং goo কেজি পটাশ ৬৪,০০০ তেউড়ের 
wacw প্রয়োগ করার স্থপারিশ কর! হয়েছে 
হায় ফলে হেক্টরে ১১২৪ টন আনারস 
পাওয়। গেছে যেখানে এই পরিমাণ সার প্রয়োগ 
ai কয়ে হেক্ররে ৮৪'* টন উৎপাদন পাওয়া 
যায়। অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং সমস্ত ফসফরাস 
ও পটাশ ” ' (নর মধ্যে ভেউড় লাগাবার e মাস 
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পর মাটি চাপান দেবার সময় প্রয়োগ করতে 
sca) বাকি নাইট্রোজেন ছুই ভাগে (ody 
লাগাবার ৬ মাস ও ১১ মালে প্রয়োগ করতে 
হবে। এযায়োলিয়ম সালফেট এবং সুপার 
ফসফেট অন্তান্য সারের চেয়ে বেশী উপযুক্ত । 

পরীক্ষায় দেখ! গেছে ছেক্টরে ২'৫ কেজি 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ১৫ কেজি 
বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগে গাছে ৮-৯ দিন আগে 
ফুল আসে। হেক্টরে e কেজি ম্যাগনেলিয়াম 
সালফেট এবং ৩ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগ 
করলে ৬৪,০০০ তেউড়ের JALE ভাল ফলন 
পাওয়। যায়। 

সার! স্ছর ধরে বাজারে আনারল সরবরাহ 
করতে হলে রাসায়নিক প্রয়োগে ফুল আসার 
সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গবেষণায় দেখ! 
গেছে যে, বছরের বিভিন্ন সময়ে আনারস বসিয়ে 
এবং সময়মত উপযুক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করে 
সার। বছর ধরে আনারস পাওয়া যায়। এতে 
শমিকদের কাজ দেওয়ারও yfai হয়। শ্রাবণ 
থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত কিছুদিন পরে পরে 
চার! লাগান। চার! লাগানোর ১১ মাস পরে 
গাছে অন্ততঃ ৪* থেকে ৫০টি পাতা হলে 
রাসায়নিক প্রয়োগ করুন। প্রতি ৪ লিটার 
জলে ৮* গ্রাম হিসাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড 
অথব! ১ মিলিলিটার হিসাবে ইথারল মিশিয়ে 
সন্ধার সময় প্রতিটি গাছের মাঝখানে co মিলি- 
লিটার হিসাবে ঢেলে দিন। এতে wafa 
পরেই গাছে ফুল আসবে। ইথারল ফুল আসার 
৬* দিন পর প্রয়োগ করলে হেক্টরে ১০.৪ টন 
মত ফলন বৃদ্ধি পায়। 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্টে ] 
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qarga উৎপাদন বাড়াতে গেলে উন্নত 
চাষ পদ্ধতি অনুসরণ কর! একান্তই প্রয়োজন। 
যেব প্রগতিশীল কৃষক উন্নত চাষ পদ্ধতি 
অনুসরণ করছেন তার! ইতিমধ্যেই তাদের জমির 
উৎপাদন হার বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। আরও 
বেলী সংখ্যক কৃষক যাতে উন্নত চাষ পদ্ধতি 
অনুসরণ করে তাদের জমির ফলন বাড়াতে 
পারেন CT সরকার থেকে কৃষক প্রশিক্ষণ 
FIEIS নেওয়! হয়েছে । এই কৃষক প্রশিক্ষণ 
নিয়মিতভাবে eal হয়ে থাকে। এই ধরণের 
একটি প্রশিক্ষণ শিবির ডায়মণ্হারবার ১নং 
ace সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলে!। শিবিরটি 
পরিচালন! করলেন জেল। প্রশিক্ষণ আধি- 
কারিক। অন্যান্য কাষ বিশেষজ্ঞ যথা কৃষি উন্নয়ন 
আধিকারিক, কৃষিবিদ প্রভৃতিরাও উপস্থিত 
ছিলেন। ২০ জনের মত কৃষক উপস্থিত 
ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল মাটি পরীক্ষার 
গুরুত্ব, খরিফ চাধের প্রস্তুতি, তাছাড়া 
গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ, সঠিক পদ্ধতিতে বীজ 


ব্লক Asd চলছে 





বপন এবং সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্য ও চাপান 
সার প্রয়োগ। কৃষকর! তাদের নানা সমস্যার 
কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞ! 
সেইসব সমস্যার মোকাবিলার পথনির্দেশ দেন। 
পুরুষদের উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে যেমন 
শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গ্রামের মহিলাদেরও কৃষি 
সংক্রান্ত নান! বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া হয়ে থাকে । 
steipi খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ে তাদের বিশেষ 
শিক্ষ! দেওয়। হয়। উত্তর ২৪ পরগণার গোসাব! 
ব্লকের মন্মথপুর হাইস্কুলে তিনদিনের একটি 
কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির খোল! হয়। JAMII 
অঞ্চলে স্বল্প জলে অর্থনৈতিক ফসলের চাষ 
হিসাবে বিভিন্ন ফসলের চাষ ও পরিচর্য। 
বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচন! কর! 
gai মহিল। সমিতির সভ্যাদের শিক্ষণের 
জন্য একদিন নির্দিষ্ট fumi গৃহে pe" 
সংরক্ষণ বিষয়ে মহিলাদের femi দেওয়া হয়। 
তাছাড়। কাচ! আমের নান! ব্যবহার ও সংরক্ষণ 
সম্বন্ধেও হাতে কলমে শিক্ষ। দেওয়া হয়। 





আষাঢ় মাগে কৃষকের করণীয় 


আষাঢ় বৃষ্টির মাস। . এই বৃষ্টির জলের 

স্থষোগ নিয়ে এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন 
ধানের চাষ সুরু হয়। আউশের চাষ ইতিমধ্যেই 
সুরু হয়ে গেছে। 
আউশ 

যাঁর! আউশের চাষ করছেন তাদের এখন 
পরিচর্ধার কাজ | অধিক ফলনশীল বোনা আউশ 
বোন।র ১৫ ও e» দিন পরে ৭ কেজি করে এবং 
৪*--৪৫ দিন পরে ৬ কেজি এবং রোয়া ধানে 
১৫--১৬ দিন পরে ১২ কেজি ও ২৫-_৩০ দিন 
পরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন দিন। দেশী উন্নত 
জাতে ১৫--১৬ এবং ৩০ দিন পরে ৫ কেজি 
করে নাইট্রোজেন দিন। ৷ 
আমন 

রোয়াঁর কাজ সুরু করুন। জলদি ও মাঝারি 
জাতের চার ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি )১১০--১৫ 
সেমি, (8— ইঞ্চি) দূরত্বে ৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) 
গভীরে লাগান। 
পাট 

এই মাসে পাটের পরিচর্য। ও রোগ পোক! 
দমনের ব্যবস্থা করুন। রোগের প্রকোপ 
| অনুযায়ী ওষুধ ছেটানোর ব্যবস্থ। নিতে হবে। 





ফুল আসার পর ওষুধ দেবেন না। প্রয়োজন 
মত চাপাঁন সার দিন। | 
চীনাবাদাম 

এ মাসে চীনাবাদ।ম চাষ সুরু করুন। 
ভাল জাত টি-এম-ভি ২ (জলদি) এবং টি- 
এম-ভি ৭). জে-১১) পেলাচি-১ (afa) ও 
এ-কে ১২-২৪। জমি তৈরির সময় একর 
প্রতি ৮_-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার — 
এবং শেষ চাষের আগে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
১২ কেজি ফসফেট ৬ ১৮ কেজি পটাশ দিন। 
ডালশস্ত 

ডালশস্তের মধ্যে অড়হর বোনার পক্ষে 
এ মাস ভাল সময়। যাঁরা বুনতে চান তাদের 
জন্য বলছি এর ভাল জাত faa, বি-৫১৭ ও 
সি-১১। জাম তৈরির সময় একর প্রতি 
v কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট 
দিন। বীজ ৬০ সে.মি.১৩০ সে.মি. (২১৫১) 
দূরত্বে বুনন | 


' শাকসবজি 


ঢযাড়স, বরবটি, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, করলা, 
চালকুমড়!, শশ! প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন 
সবজির বীজ gA | 


৩১ 


^ 


পত্রিকায় গ্রকাশিতব) বিষয়বন্ত 8 wn বিষয়ক পরিকল্পনার তথা, গবেষণার ফলাফল AE জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোতর, কলমি সম্পর্কীয় সরকারী" 
নীতি, প্রকয়-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যঞ্জগাতি, সেচ ও বিদু/তের বাৰহারগত সমসা ও জুগারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও qwe, কৃমি বিপনন, faf জেলার কৃষকদের অভিজতার সংবাদ ও রচনা, কুষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, ASAN পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পাদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও auta, ভূমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গায় স্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃপ্িভিত্তিক কুটির ও sue, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম- 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং aefuso বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিন্তকলা ইত্যাদি i 


রচনার ED সম্জা মুল্য £ কবল নিম্নবর্গিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
জম্মানমূলা দেওয়া হবে f (ক) উচ্চমানের কৃষি maeno (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ pfa প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ee টাক, গে) সাধারণ রুষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা s ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগঞ্জ : ৪০ টাকা, (9) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাস প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা । 

রচনা FACEA কাগজের ঞ্ক পৃষ্ঠার (ant ৯৫০৮ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংজ। অক্ষরে লিখে জম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, ‘বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, “8২ প্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । «wit IA ডাকটিকিট দেওয়া লা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। 





গ্রাহক হবার নিয়ম ৪ যে কোন মাসে বস্ছ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পযন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না | মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মলা ২৫ পয়সা। অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩০০ Brat; চাঁদার টাকা "fu অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা 
রেখাক্ষিত (ক্লসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসন্ধরা, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে । 


বিজ্ঞাপনের হার £ (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) P প্রচ্ছদ (8% কভার) 1 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : 800 টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা,. সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা i 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট PAA উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন-এস' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় d 


ইহা একটি কু'ষ-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত' মাধ্যম — সরকারী, বিধিবন্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থ। অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই ওই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন । 


কমিশন এজেণ্ট $ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রুয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয় | ১০০ কলির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয়না । এজে+সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া! 
কপির মোট মল্যোর ষ্টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অপ্রিয় আদায় দিতে হয় i 





সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত eran 





উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা! 
ও সরবরাহ কাধক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ ১৫০০, 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান £ আয় বাড়ান 


গগ্চাবন্ধ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেল| দপ্তর 


2 উকিলপাড়, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 
£2 মকদমপুর, মালদ। 
2 পঞ্চাননতল।, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 
£ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়। ) 
ze ৪ ৭৯, এন. এন. TI রোড, বর্ধমান 





ল্লা্সগঞ্ড 


e দাঙ্গ।লপাঁড়।, সিউড়ী ( বীরভূম ) 
2 চদমারীডা্গ।, বাকুড়। 
৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


শুলদল্জ কে ত S 


পণ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ fe লিঃ 


৪, গঙ্গাধর বাবু লেন ( ৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-৭০**১২ 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 
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Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a he!ping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 


Vra 
৬ 3 Corporation also supplies quality seeds, 
o ers and pesticides 
F ro-Industries Corporation 8150 provides custom 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt, Undertaking ) 









service for cultivation of cotton/groundnut and tod 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development i 
Schemes. 


The Corporation has another role too—to. 
employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural Graduates in ৰ 
ote aii, এ uh o in this udi 


pom mirano- ba সক anim 


23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleuíta-700 001 — 


Telegram : AGRINPUT e 


Telephone : 22-2314 | 23-3192 
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সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


Cage মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 





উন্নত মানের বাঁজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কার্ধক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং ৩০০০ ১৫,০০০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
মানের Pre বীজ ব্যবহার করুন 


fixa রাজ্য বাজ নিগম ferz- জেল! দ্র 


matee ৪ উকিলপাঁড়। রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 
৪ মকদমপুর, মালদ। 

s পঞ্চাননতল।, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 
PRAA ৪ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়। ) 

2 ৭৯, এন. এন. বস্তু রোড, বর্ধমান 

s দাঙ্গালপাঁড়।, সিউড়ী ( বীরভূম ) 

2 চাদমারীডাজ।, বাকুড়। 

s ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


wijv?- দেন্ত $ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ fe লিঃ 


৪, গঙ্গাধর বাবু লেন ( ৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-৭০০০১২ 

















সম্পাদকীয় NS us s C VR 
অন্কুবাচী ও কৃষিকেন্স্রিক সংস্কৃতি .. eej” 
অধ্যাপক ডঃ গোপেচ্ মুখোপাধ্যায় | M — — —— 
বৃক্ষ রোপণ নালীক্ষয় A সম্পাদ্দন| উপৰে পর্ষদ 
a — বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


অনাদি নাথ পাণ্। 
চার। তৈরী পশ্চিমবাংলায় ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
একটি সম্ভাবনাময় pfa e ১১-১৫ (সাধা রণ) 
ডঃ রাখাগোবিন্দ মাইতি s: দেবত্রত মুখাজীঁ, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন ১৬-১৯ | (গবেষণ।) 
শচীন্দ্রনাথ দাস ও ধূর্জট৷ মুখা জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 
মোঃ আজিজুল হক জ্যোতিময় বোস, উপ-সচিব, (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
আমি আলে! জালতে পারতাম ... ২০-২৩| অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
সাক্ষাৎকার ঃ চিদানন্দ গোস্বামী আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের কিছু অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক 
নতুন রোগ ও তার প্রতিকার ২৪-২৬ (সগর) 
ডঃ ভরতেন্দু দেবশর্ম! স্থলেখ। ঘোষ, সম্পাদিক। 
সপ্তম যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্ক চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 
—— সম্ভাবন। e- ২৭-৩৬ প্রধান সম্পাদক 
iaki : FAN ein _বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
১৯৮৫__৯০ ( কার্ধধার। ) ৩৭-৪১ 
ভাদ্র মাসে কৃষকের করণীয় ৪২ 
«3 ---I 
আধাটঢ-শ্রাবণ-১৩৯২ 


sfa অধিকার ( gfs তথ্য সংস্থ। ) 
পঃ d$ সরকার কত ক প্রকাশিত ও প্রচারিত 










উন্নত প্রথায় আমন ধানের চাষ ক'রে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ সুনিশ্চিত করুন | 





e জমির অবস্থান অনুযায়ী অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের ধানের চারা লাগান | 
e সময়মত ঠিক বয়সের চারা লাগান। 


e চারা তোলার আগে বীজতলায় ৭-৮ দিন আগে কীটনাশক ওষুধ বীজতলা দিন 
ও চারাগুলি সুস্থ রাখুন। 








শেষ চাষের আগে চাপান সার 

(একর প্রতি কেজি) (নাইট্রোজেন )—( একর প্রতি 
সাদ কেজিতে ) 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 









আমন ধানের জাত 











অধিক ফলনশীল 
(ক) জলদি ৫ ১০ ১০ ১০ রোয়ার ১৫ দিন পরে 
( 599—353» দিন) €. m 9o—89, , 
(খ) মাঝারি ৬ 38 ^1. S8 evo oe. » 
(১২০--১৩০ দিন) Y » 89—8t , , 
(5) মাঝারি নাৰি ও নাবি ১২ ১২ ১৪ ই রা: 
(ঘ) দেশী উন্নত ৮ > ৮ e থোড় আসার আগে 


e সময়মত নিড়ান দিন ও রোগ পোকার আক্রমণ থেকে ধানের গাছগুলিকে রক্ষা 
করুন। 


বিস্তৃত বিবরণের জঙ্ আমাদের প্রকল্পকর্মী / কৃষিকর্মীদের সংগে যোগাযোগ করুন 2 


aasma সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প 


১২বি, রাসেল Bio, কলিকাতা-৭০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪ 













অনিবার্য কারণে এ বছর আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্য! যুক্তভাবে 
প্রকাশিত aai পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলি যাতে সময়মত 
প্রকাশ কর! যায় সেজন্য এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়। হলে|। আশ! 
করি এজন্য গ্রাহক, কৃষক এবং পৃষ্ঠপোষকদের সহামুভূতি থেকে 
আমর! বঞ্চিত হবে| না। এই যুক্ত সংখ্যায় ছু মাসের প্রয়োজনীয় 
তথ্য যতটা! সম্ভব সংযোজন করার চেষ্টা কর! হয়েছে এবং এজন্য এই 
যুক্ত সংখ্যাটি কিছু বধিত আকারে প্রকাশ কর! হলে।। 

চাষবাসের কথায় আসি । এখন এ রাজ্যের প্রধান ফসল 
আমন ধান চাষের xeu! চারা রোয়ার কাজ সুরু হয়েছে। ভাল 
ফলনের জন্য আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করা 
দরকার। ধান যেহেতু এ রাজ্যের প্রধান ফসল, তাই এর ভাল 
ফলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যথেষ্ট । বিগত পর পর ছুটি বছরেই 
এরাজো ধানের ফলন ভাল হয়েছে। এ বছরও যাতে ফলনের 
পরিশাণ অব্যাহত থাকে তারজন্তা আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ বছর 
আমন ধানের লক্ষ্যসীম! ৬৩ লক্ষ টন (চালের হিসাবে) ধর! হয়েছে। 
এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে এখন থেকে আমাদের তৎপর হতে হবে। 

আমন xau অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ আগের 
তুলনায় বেড়েছে । ভাল ফলনের WS ধান রোয়ার সময় কতগুলি 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিলে ফলন অনেক ভাল পাওয়া! যাবে | যেমন চার! 
রোয়ার সময় মনে রাখতে হবে চারার বয়স যেন কোনমতেই QUE 
না হয়। চারার বয়স জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহঃ মাঝারি 
জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাবি জাতের বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই 
ভাল। চারায় মোটামুটি ৫-৬টি পাত! হলেই রোয়ার উপযুক্ত হবে। 
শুধু ঠিক বয়সের চার! হলেই হবে না, সতেজ ও নীরোগ চারা ভাল 
ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। রোয়ার সময় প্রতি গুছিতে চারার 

ংখ্য। যেন কম «| হয়। প্রতি হাতে aas: চারটি গুছি atai 

উচিত যাতে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক চার! জন্মায়। 

তারপরই হলে! সারের ব্যবহার । ভাল ফলনের জন্য সারের 
ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ xw নেওয়া দরকার। কোন সার কখন কতট। 
দিতে হবে সে সম্বন্ধে কৃষকর! যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ 
করেন। কারণ সারের ব্যবহার cfe ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক 


way, PA 
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পরিমাণে কর! যায় তাহলে ভাল ফলনের আশ! অনেকট। উজ্জল হয়। 

বর্তমানে লক্ষ্য কর! যাচ্ছে কীট ও রোগের আক্রমণ ভাল ফলনের পথে বড় অন্তরায় 
হয়ে দীড়াচ্ছে। রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণে ফসলের অনেক সময় দারুণ ক্ষতি হয়। AED 
প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া ভাল। তাতে খরচ ও ক্ষতি ছুই এর হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়। যায়। তবে রোগ ও পোকার আক্রমণ হলে যদি সঠিক সময়ে তা দমনের ব্যবস্থা! eni 
হয় তাহলেও ক্ষতির হাত থেকে ফসল বাঁচানো সহজ হয়। এ সম্বন্ধে কৃষকর! যেন কৃষি 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 

আমন ধানের চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টি-নির্ভর। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল থাক! এই ধানের 
ভাল ফলনের জন্য একাস্ত প্রয়োজন। ধানের মোট উৎপাদন আমাদের বাড়াতে হবে। এ 
বছর প্রাকৃতিক অবস্থ। এখনও অমুকূল কৃষকর!রোয়ার কাজ শেষ করে z3 ও তদারকির 


মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলুন। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় 
এবং কৃষকদের সক্রিয় চেষ্টায় তা কর! নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। 





ত 
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কৃষিকে কেন্দ্র করে না হলেও বাংলার 
অনেক উৎসবই কৃষির সঙ্গে অল্পবিস্তর সম্পর্ক 
রাখে । নবান্ন, রথ, হালফিলের বনমহ্োৎসব 
প্রভৃতির সঙ্গে মাটির, শস্তের ও বৃক্ষের যোগ 
আছে। few হলকর্ষণের সঙ্গে যে উৎসবের 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে__-তা হ'ল অস্থুবাষ্ী 
উৎসব। অন্বুবাচীর প্রবৃত্তি হয় 32 atap । 
লে।কপ্রবাদে বল! হ'য়েছে; 

“নেইকে। চাষার পু জিপাতি । 
সাতই আষাঢ় অন্বুবাতি ॥ 

অন্থুবাচীর দিনটি কৃষিকার্য আরস্তের শুভদিন 
হিসেবে পরিগণিত। agata তিনদিন 
জমিতে লাঙ্গল দেওয়া এবং বীজবপন নিষিদ্ধ । 
লোকবিশ্বাস যে, এ সময়ে ধরিত্রীদেবী খতুমতী 
হন। ধরিত্রীই হ’লেন কৃষির Befri i 
qe অবস্থায় নারীতে গর্ভাধানও শান্তর - 
বিরুদ্ধ। কৃষকের দৃষ্টিতে কর্ষণ ও প্রজনন 
অভিন্ন ব্যাপার। কৃষিতন্ত্রে যুগল দেবতারূপে 
সূর্য ও পৃথিবী (পিতৃদেবত। ও মাতৃদেবত!) 
উপাস্ত। উপরিভাগ থেকে স্থ্য বারিবর্ষণ করেন, 
প্রদান করেন প্রয়োজনীয় উত্তাপ। লাঙল: 





br 





অধ্যাপক ডক্টর গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় 


বস্তুত: প্রজনন-দণ্ডের প্রতীক। ‘লিঙ্গ’ ও 
‘লাঙ্গল’ ছুটিই অস্টিক শব্দ এবং এ দুয়ের মূল 
এক । বারিবর্ণ এবং উত্তাপের সার্থক সমীকরণে 
পৃথিবী হন সাধিক পরিতৃপ্তা। আর লাঙ্গল, 
বারিবর্ষণ, উত্তাপ ইত্যাদির সঙ্গত মিলনের 
ফলশ্রগতিই হ'ল পৃথিবীর কোলে কচিশস্ত । 
অন্থুবাচীতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ কেন, এ 
বিষয়ে বাস্তবান্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী 
সোমেশ্বরানন্দ তার গ্রন্থে, “অন্বুবাচীর তিনদিন 
জমিতে হলকর্ষণ নিষেধ । কেন? বর্ষার শুরুতে 
এই অম্বুবাচী । acus দাবদাহে মাঠ শুকৃনো, 
চাষবাসের অনুপযোগী । বৃষ্টি আসার সাথে 
সাথেই কৃষক লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে 
simi কিন্ত দেখা দেয় ছুটি সমস্ত! । কয়েক- 
দিন বৃষ্টি পড়ে মাঠ নরম না হ’লে বলদ c 
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কৃষক উভয়েরই কষ্ট লাঙ্গল চালাতে | তাছাড়। 
বর্ষার সাথে সাথে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকলে 
গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে আসে । এই ছুটি 
সমস্যার নিরাকরণে নিয়ম হ'ল অনধ্বুবাচী 
উপলক্ষো তিনদিন মাঠে হলকর্ষণ নিষেধ । এটিকে 
আইনের ম্যাদ! দেবার জন্য ধর্মীয় কাহিনী যুক্ত 
হ'ল-__-এই তিনদিন পৃথিবীমাতা রজঃ্বল! থাকেন, 
এজন্য হলকর্ষণ করে তাকে কষ্ট (mer) উচিত 
নয়।” (agar: ‘ধৰ্ম, কুসংস্কার ও লোকাচার'__ 
পৃঃ ৩৯)। বস্তুতঃ অন্বুবাচীর সময়েই পৃথিবী 
বীজধারণের ও তাকে লালন পালনের উপযোগী 
হ'য়ে ওঠে। সে কারণে অন্বুবাচীর অব্যবহিত 
পরেই কৃষকগণ জমিতে চাষ দেয়, সেখানে 
বীজতল! তৈরী করে, আমন ধানের বপন কার্ধে 
আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে | 

wy (জল )-বচ, (বল1)+ই কর্তৃ, 
বিকল্পে ঈপ,- অদ্দুবাচী। ‘পৃথিবী যখন জলের 
ভাষায় কথা কয়’ (রবীন্দ্রনাথ )। আসলে এ 
সময় থেকেই বর্ষার সুচন! হয়ে থাকে । FA- 
গমনের JÉ) বহন ক'রে আনে বলেই এর নাম 
অন্ুবাচী। afia অ।গমন-বার্তায় কৃষককুল 
পুলকিত হয়, তিনদিন তার! “বধামঙ্গল' উৎসবে 
o মাতে, ছুটি নেয় চাষের কাজ থেকে। এ 
কারণেই বন্ধ থাকে হলকর্ষণ, বীজবপন ও 
আনুষঙ্গিক কৃষিকেন্দ্রিক কৃত্যাদি। 


জ্যোতিবিদ্গণের মতে, অন্ুবাচীর বিষয়টি 


বৃষ্টি ও কৃষিজ্যোতিষের অস্তর্গত। আফাঢ 
মাসে মিথুনরাশিস্থ সূর্য যখন আর্ানক্ষত্রের 
প্রথমপাদ ভোগ ররেন। এই স্থিতিকাল তিন- 
দিন কুড়ি wei ZÁ প্রতি মাসে ছুটি পূর্ণ নক্ষত্র 
একপাদ ভোগ ক'রে থাকেন। বৈশাখ মাসে 
অশ্বিনী এবং ভরণী এই ছুটি পূর্ণ নক্ষত্র ও কৃত্তিকার 
একপাদ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকার শেষ তিনপাদ, 
সম্পুর্ণ রোহিণী ও মুগশিরার ছুইপাদ; আষাঢ় মাসের 
প্রথম ছদিন চল্লিশদণ্ডে মুগশিরার শেষ দুইপাঁদ 
ভোগ ক'রে থাকেন। তারপরে যে তিনদিন 
কুড়ি we wá আর্ানক্ষত্রের প্রথমপাদে থাকেন 
তারই নাম অন্ুবাটী। এ সময়ে পৃথিবী ভিতরে 
ভিতরে sure! হন অথাৎ বারিবর্ষণের ফলে 
ধরিত্রী রসযুক্ত। হ'য়ে বীজকে অংকুরিত করার 
ব্যাপারে যথোপযে/গিণী হন। আগামী বছরের 
ফসল ধারণ করার পক্ষে মাটি উপযুক্ত হয়ে 
ওঠে। 

অন্ুবাচী উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ধমান জেলার 
খণ্ডঘোষ থানান্তর্গত 'বৌয়াই? গ্রামে ‘বসস্তচণ্ডীর’ 
থানে প্রচুর যাত, হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র 
ক'রে বিরাট মেল! বসে এ সময়ে। এ দেবীর 
বিশেষ পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। অন্বুবাচীর সময় 
পধাপ্ত বারিপাত হ'তে দেখ! যায়। 'অন্ুবাচীর 
তিনটি দিন ব্রতী ও ব্রতিনীর| ফলমূল আহারাদির 
দ্বার! অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই তিথি উদ্যাপন 
করে থাকেন। 





অনাদি নাথ rper] 


বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির নালীক্ষয় রোধের 
কথ! আজ দীর্ঘ দিন ধরে আলোচন! চলছে ও 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথাও চিন্ত। কর! হচ্ছে | 
উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হিমাচলপ্রদেশে আগেই 
এই প্রকল্পের কাজ শুরু কর! হয়েছে । এবং 
এর প্রত্যক্ষ ফলও দেখ! গেছে । আজ আমাদের 
দেশে যে ব্যাপক ভূমিক্ষয় AIT দেখ! দিয়েছে 
তাতে মনে হয় বৃক্ষ রোপণ করে ভূমিক্ষয় রোধ 
করা একটি অতি সহজ ও সুষ্ঠু পন্থা । এই সহজ 
পন্থাকে অনুসরণ করে পুরুলিয়া জেলাতে বৃক্ষ 
রোপণ প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিয়ে কম খরচে 
ভূমির নালীক্ষয় রোধের একট! সুষ্ঠু প্রতিকারের 
উপায় পাওয়! গিয়েছে। 
কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (ভূমি সংরক্ষণ ), পুরুলিয়া 
( সম্প্রসারণ ) | 





এ জেলার ভূমি যেহেতু ঢাল-যুক্ত ও মাটির 
গ্রথন হান্ক! এবং আচ্ছাদনহীন তাই এখানে 
বৃষ্টির জলের ঢলের দ্বার] ক্রমাগত ক্ষয় হওয়ার 
ফলে জমিতে অসংখ্য ছোট, বড় ও গভীর নালী 
তৈরী হয়। এই সব জমিতে ফসলের চাষ 
সম্ভব হয় «|, ফলে এ সব জমি অবহেলায় ও 
অযত্বে পড়ে থাকার aa ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা! 
ক্রমে আরো বাড়ছে। ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের 
কাজ এই সব এলাকায় চলছে কিন্তু এই অসংখা 
ছোট, বড় ও গভীর নালীক্ষয় এল।কাঞ্চলি 
মাটির বাধ বা পাক! বাঁধ দিয়ে প্রতিকার করা৷ 
প্রচুর ব্যয়-সাপ্ক্ষ কাজ। তাই সহজ উপায় 
হিসাবে কম খরচে বৃক্ষ রোপণ করে নালীক্ষয় 
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রোধ করার চেষ্ট। চলছে। 

যে সব নালীক্ষয় জনিত জমি ফসল চাষের 
উপযুক্ত নয় এমন সব জমিতে যদি বৃক্ষ রোপণ 
করে নালীক্ষয় রোধের একটা! সুষ্ঠু প্রতিকার কর! 
যায় তাহলে কম খরচে অনায়াসেই «€ নালী- 
ক্ষয় কবলিত জমি ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। 
এ ছাড়া কম আয়াসে কৃষকের একট! বাড়তি 
আয়ও হবে। কৃষক তার প্রয়োজনীয় জ্বালানী 
কাঠ, গো-খাছ। কৃষিযন্ত্রপাতি ও গৃহ নির্মাণের 
কাঠ Å সব বৃক্ষ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। 
তাই বৃক্ষ রোপণ করে নালীক্ষয়ের একট! সুষ্ঠু 
প্রতিকার ও তার প্রত্যক্ষ ফল লাভের আশায় 
১৯৭৯-৮০ সালে পুরুলিয়! জেলার "ew! ব্লকের 
অন্তর্গত জবর! ক্ষুদ্র অববাহিকাতে একটি দীর্ঘ 
গভীর সজীব নালীতে বৃক্ষ রোপণ কর! হয় 
স্থানীয় কৃষক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায়। 
ওঁ নালীর যে পরিমাণ জমি ফসল চাষের উপযুক্ত 
নয় সেই পরিমাণ জমি বৃক্ষ রোপণ করার ww 


(eui হয়। এ জমির মোট পরিমাণ এক 
হেক্টরের মত। 
প্রকল্পটির কাজের বিবরণ 


প্রথমে নালীর উপরের অংশে একটি মাটির 
ছোট বাধ করে ও ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে নাল! 
তৈরী করে জলের ঢলের গতি পরিবর্তন কর! 
হয়। এবং মাটিতে জলীয় অংশ সংরক্ষণের 
জন্য to মিটার অন্তর অন্তর ষ্ট্যাগার্ড পিট 
খনন কর] হয়, পরে নালীর মাথায়, দুপাশে ও 
নালীগর্ভে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানে! হয়। 
যেমন 2— 

১। নালীর মাথায়__শিমুল+ স্থবাবুল ও 

আকাশমণি। 


২। নালীর ছুপাশে__-আকাশমণি, ঘোড়া- 
নিম? sue ও শিশু i 

e| নালীগর্ডে বাশ ও শিশু 1 

এ ছাড়া জলের ঢলের গতি নিয়ন্ত্রণ করার 
জন্য আইপোমিয়!, ভেরেণ্ড! ও নিশিন্ধ। নালীতে 
আড়াআড়িভাবে লাগানো হয়। 
প্রকল্পটির লক্ষণীয় প্রত্যক্ষ ফল 

(১) প্রকল্পটি করার ফলে নগ্ন আচ্ছাদনহীন 
নালীক্ষয় জনিত অগভীর হাক্ক! কীকুরে মাটিযুক্ত 
টাড় বা উচ্চভূমিতে একট! সবুজের আবরণ 
তৈরী হয়েছে। 

(২) এ জমিতে গাছ লাগানোর ফলে 
বৃষ্টির ফৌটাগুলি সরাসরি প্রচণ্ড বেগে মাটিতে 
আঘাত করতে পারছে না। কারণ বৃষ্টির 
ফৌটাগুলি প্রথমে গাছের পাতার উপর পড়ছে। 
ফলে তার প্রচণ্ড গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরে আস্তে 
আস্তে মাটিতে পড়ছে । মাটির পর্দা-আকারে 
ক্ষয় এবং ছোট ছোট নালীক্ষয় ক্রমে বন্ধ হয়ে 
আসছে। 

(৩) নালীগর্ভে বাশ, ভেরেও1, আইপো- 
মিয়া; নিশিন্ধা ইত্যাদি আড়াআড়িভাবে 
লাগানোর ফলে এ সব গাছ নালী দিয়ে প্রবল 
বেগে নেমে আসা জলের ঢলের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করছে। এবং জলের ঢলের ক্ষয় ও বহন 
ক্ষমতা কমেছে । এর ফলে নালীর উপরের 
অংশ থেকে জলের ঢলের সাথে বয়ে আন! পলি, 
বালি ও কাকর ক্রমশঃ এ নালীগর্ভেই জমছে। 
ক্রমে এ গভীর নালী অগভীর নালীতে 
রূপান্তরিত হতে চলেছে। 

(৪) নালীর উপরের অংশে গাছ লাগানোর 
ফলে নালীটি আর বাড়তে পারছে না। কারণ 


` 


গাছের শিকড় নালী তৈরীর একট! বাধ! স্বরূপ 
হয়ে দাড়িয়েছে। এবং নালীটির z পাশে এ 
একই অবস্থা | | X 
(৫) যে নালী একদিন শুকনে| বালি ও 
কাকরে ভতি ছিল সেখানে এখন বিশেষ করে 
নালীর নীচের অংশে বৎসরের সব সময়েই জলীয় 


agaa : আযাচ-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 
অংশ দেখতে পাওয়া! যায়। 

(৬) পূর্বে নালী দিয়ে জলের ঢল পলি ও 
বালি বহন করে আনতে! বলে জলের রং 
ঘোলাটে ছিল কিন্তু প্রকল্পটি করার ২-৩ বৎসর 
পর নালী দিয়ে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল নেমে আসতে 
দেখা ata l 





প্রকল্পের রূপায়ণ বাবদ্ধ ব্যয় ঃ 
কাজের বিবরণ 
(১) মাটির কাজ 
o X3 Xx মাপের ৫৫০টি স্ট্যাগার্ড পিট 
খনন ও নালীর মাথায় জলের ঢলের গতি 
পরিবর্তন করার জন্য মোট মাটির পরিমাণ 
৫০০০ ঘন ফুট (প্রতি হাজার ঘন ফুট 
মাটির জন্য ৬৮ টাক! করে) 
(২) নালীগর্ভে লাগানো ২৫টি বাশের দাম 
(প্রতিটি বীশের দাম ৫ টাক! হিসাবে) 
(৩) চারাগাছ 
শিশু, আকাশমণি, pap, শিমুল, 
ঘোড়ানিম ( মোট ২০০০টি) 
ভেরেণ্ড!, নিশিন্ধ1 আইপোমিয়! ইত্যাদি 
(৪) রাসায়নিক সার 
সুফল! ২০ £ ২০ £ ০-_এক কুইণ্টাল 
( প্রতি কুইণ্টাল ২১০ টাক! হিসাবে ) 
(৫) গাছ লাগানে।, ছোট ছোট গর্ত cig ও 
জল দেওয়া বাবদ মজুরি খরচ 
(৬) অন্যান্য খরচ 
(৭) Awasi পরিচর্যা 


খরচের পরিমাণ (টাক!) 


Oyo 


১২৫ 






বন বিভাগের বীজতল। ও 
থেকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত 
মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। — 


শের গ্রাম : 
চাষীদের 


২১০ 





মোট টাকার পরিমাণ 





. - 
^ B 
- 


aquai £ আযাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৯২. E 
. প্রকল্পটির ব্যয় ও লাভের তথ্য ও অনুপাত 


১) এক হেক্টরে বৃক্ষ রোপণ বাবদ মোট ব্যয় 
২) ১* বছর পর এক হেক্টর জমিতে অন্ুমিত 
কাঠের উৎপাদন ১০০০ কুইণ্টাল ধরে 
নিয়ে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাক! men 
মোট আয় 
৩) অবহেলিত ও নালীক্ষয় রোগাক্রান্ত v te 
জমি থেকে কৃষকের বাৎসরিক বাঁডুতি আয় 
8) এক হেক্টর জমি থেকে মোট লাভ 
. €) এক হেক্টর জমি থেকে নীট লাভ 
e) বায় ও লাভের অন্থপাঁত 


Vo এই প্রকল্পটিকে আরে! কম খরচে কর! যেতে 
পারে, যদি স্থানীয় গাছগাছড়া দিয়ে তৈরী 
কর! যাঁয়। প্রকল্পটি করার ফলে স্থানীয় 
কৃষকদের মধ্যে নালীক্ষয় এলাকাগুলিতে বৃক্ষ 
রোপণ করার একট! আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। 
তার। এখন এঁসব অনাবাদি ও ভূমিক্ষয়জনিত 


জমিতে gA রোপণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ 
© করতে করেছেন। আলকডি গ্রামের 
কি্কর মাহাত্ ও অজিত মাহাত প্রায় ৩ থেকে 
৪ একর উপর 3" রোপণের কাজ 


১৯৮২-৮১৩ সালে শেষ করেছেন। এ ছাড়! 
১৯৮৪-৮৫ সালে প্রায় ১২০০ মত বিভিন্ন ফলের 


গাছ লাগিয়েছেন । এবং নৃতনভি গ্রামের বেশ, 


egaa কৃষক তাদের এ নালীক্ষয় এলাকা 
গুলিতে বৃক্ষ রোপণের কাজ শুরু করেছেন। 
আকাশমণি, শিশু ও ইউক্যালিপটাশ, প্রভৃতি 
গাছের চার! তার! রোপণ করেছেন। কিন্ত এ 
- বৎসর তার। কিছু -ataa গাছ ও কিছু 


দামী আসবাবপত্র ও গুহনির্াণের পক্ষে উপযুক্ত 


- ১০ 


১৫৮৫*০০ টাক! 


২০০০০'০০ টাক! 


১৮৪১"০০ টাক! 
২১৮৪১*০০ টাক! 
২০২৫৬"০* টাক! 

১৪১১৭ 


গাছের চার! রোপণ করবেন স্থির করেছেন। 
পুরুলিয়! জেলাতে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজন 
আছে। এখানে বেশীর ভাগ জমিই হোল v qe 
aj উচু জমি। এঁসব জমি ফসল চাষের উপযুক্ত 
নয় goaf qoare অনেক। কৃষি বিভাগের 
ভূমি সংরক্ষণ শাখা থেকেও চেষ্টা চলছে। এ. 
ছাড়! যেসকল জমি ফসল চাষের উপযুক্ত নয় 
এখন ওইসব pima জনিত জমিতে কৃষি 
বিভাগের ভূমি সংরক্ষণ শাখ| দ্বার ঢালের 
আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বন বিভাগের মাধ্যমে 
সমাজভিত্তিক বনস্জনের প্রয়াস চলছে। এ 
ব্যাপারে ভূমি সংরক্ষণ শাখার পরামর্শ অনুযায়ী 
চাষীর! নিজেরাই স্থানীয় বন বিভাগের সাথে 
যোগাযোগ করে নিজ নিজ জমিতে বৃক্ষ রোপণের | 
কাজ শুরু করেছেন। J | 
গত ১৯৮৪-৮৫ সালে এরূপ বেশ কিছু 
পরিমাণ জমিতে সমাঁজতিত্তিক বনস্থজন কর! 


হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ত! দ্বিগুণ হবে 
বলে আশ! করা যায়। 
এ 
, A 


০ ^ 




















Tp 


2e- 


» £i 

stat যদি উন্নতমানের ন! eue 
যতই ভাল মানের হোক ন! কেন ফসল 
হবে না। যত্ন ও পরিচর্যার ফলে গাছ 
ভাল হবে, ফলনও বাড়বে, কিন্তু ফসলের গুণগত -. 

মান উন্নত aj হলে বাজারে তার দাম ও stai 
কোনটাই ভাল হবে ন।।॥ তাই ভাল ফসলের 

জন্য চাই ভাল চারা। 

পশ্চিমবাংলায় বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনের 

; 4a বর্তমানে তিন থেকে সাড়ে foa হাজার 





টাকা। তার মধ্যে পাচ থেকে e» কোটি 
টাক! আসে উগ্ভানজাত ফসল থেকে । উদ্যান- 
জাত ফসল বলতে সাধারণতঃ বোঝায় ফুল; ফল 
ও সবজিকে। এই ফুল, ফল ও সবজির 
প্রয়োজনীয় চারার বেশীর ভাগ তৈরী হয় উদ্ভিদ- 
অঙ্গন অর্থাৎ নাসারীতে। তাই এ রাজ্যের 
উদ্য।নজাত ফসলের উন্নতির wy সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন উদ্ভিদ অঙ্গনের উন্নয়ন। 


বন্ুন্ধর। £ আযাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 


পশ্চিমবাংলায় ছোট-বড় কত যে উদ্ভিদঅঙ্গন 
আছে তার কোন সঠিক হিসাব নাই। তবে 
সংখ্যাট। চার হাজারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। 
শুধুমাত্র চব্বিশ পরগণ। জেলার আমতল! অঞ্চলে 
বিষ্ণুপুর 33-5, বিষ্ণুপুর রক-২ এবং বজবজ 
ব্লক-২ এলাকায় ছোট-বড় উদ্ভিদঅঙ্গনের সংখ্য! 
সাড়ে spa কাছাকাছি। কালিম্পং ও 
দার্জিলিং অঞ্চলেও প্রচুর আছে। দমদম থেকে 
রাজারহাট, শিখরপুর হয়ে ভাঙ্গড় যাওয়ার পথে 
পড়ে বহু উন্ভিদঅঙ্গন। শুধুমাত্র শিখরপুর ও 
আশপাশের লাগাও গ্রামগুলিতে এর সংখ্য! 
শতখানেকের বেশী । রাজ্য জুড়ে এরকম উদ্ভিদ- 
অঙ্গন যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে; তাদের জোট 
কোথাও বেশী, কোথাও কম I 

ছ’-সাত একর আয়তনের উন্ভিদঅঙ্গন 
ছু'-দশট। থাকলেও এরাজ্যের বেশীর ভাগ উদ্চিদ- 
অঙ্গনই বেশ ছোট মাপের ৷ তাদের গড় আয়তন 
এক একরের কাছাকাছি । এই হিসাব অনুসারে 
পশ্চিমব।ংল।র উদ্টিদঅঙ্গনগুলির মোট আয়তন 
প্রায় ৪০০০ একর। পরিমাণটি সামান্য হলেও 
তাদের উৎপাদন মূল্য কম নয়। একট! ভাল 
উদ্ভিদঅঙ্গনে প্রতি একরে প্রতি বছর যে 
পরিমাণ চার! তৈরী হয় তার মোট মূল্য এক লক্ষ 
টাক।। ভালমন্দের গড় নিয়ে এই সংখ্যাকে 
পঞ্চাশ হাজ্জার টাকায় নামিয়ে আনলেও এ রাজ্যে 
উৎপাদিত চারার বাখিক মোট মূল্য দীড়ায় 
কুড়ি কোটি টাকা | 

পাতাল রেল «i দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণ 
ব্যয়ের তুলনায় অংকটা অকিঞ্চিংকর হলেও এই 
টাক! উপার্জনের বিনিময়ে অন্ততঃ কুড়ি হাজার 
পরিবারের ভাত-কাপড় ও সাংসারিক ব্যয়ের 


১২. 


সংস্থান হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ষোল হাজার 
পরিবারের ভরণ-পোঁষণ হয় সরাসরি চাক 
উৎপাদনের মাধ্যমে । অন্তর! জড়িত টব তৈরী, 
ঝুড়ি তৈরী, পরিবহন প্রভৃতি কাজে । প্রতিটি 
গ্রামীণ পরিবারের গড় লোকসংখ্যা ছ’ জন করে 
ধরলে প্রায় সোয়। লক্ষ লোকের ভরণ-পোঁষণের 
ব্যবস্থ! হচ্ছে এই চার! তৈরীর ব্যবসা থেকে । 
এই বেকার যুগে কর্মহীনদের সমস্যা নিয়ে 
সার! দেশ যখন হিমসিম খাচ্ছে, তখন প্রায় 
বিন! সরকারী প্রচেষ্টায় এত লোকের কর্ম সংস্থান 
একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় কি? 

চার! উৎপাদন শিল্পের আর একটি দিকও 
আছে। এরাজ্যে যত চার! উৎপন্ন হয়, তার 
প্রায় অর্ধেক চলে যায় ভিন্-রাজ্যে। তার 
বিনিময়ে পশ্চিমবাংলায় আসে প্রায় দশ 
কোটি টাকা। | 
পশ্চিমবাংলায় চার! তৈরী শিল্পের সম্ভাবনা 
ও সুযোগ 

পশ্চিমবাংলার আবহাওয়! এমন যে উত্তরে 
দাঞ্জিলিং-কালিম্পং এলাকায় শীতের ফল-ফুলের 
চার! যেমন সহজে তৈরী কর! যায়, তেমনি 
এরাজ্যের সমভূমি অঞ্চলে তৈরী কর! যায় উষ্ণ ও 
নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছপালার stal! 
তাছাড়। কালিম্পঙের আবহাওয়ায় শীতের সবজি 
ও sux] ফুলের বীজ তৈরীর উজ্জল সম্তাবন! 
আছে। পরীক্ষামূলকভাবে এখানে ফুলকপি, 
বাঁধাকপি, বান প্রভৃতি সবজির বীজ সুন্দরভাবে 
উৎপাদন কর! সম্ভব হয়েছে। এই সব ফসলের 
বীজের জন্য এখন আমর! কুলু, কাটরাইন, 
মানালী, কাশ্মীর প্রভৃতি এলাকার মুখাপেক্ষী । 
আজ থেকে দু’ দশক আগেও কুলু, কাটরাইন 


প্রভৃতি এলাকায় শীতের সবজির বীজ তৈরীর 
ব্যাপারট। ছিল সাধারণের কাছে প্রায় অজান|। 
Å এলাকা যে এই ধরণের বীজ উৎপাদনের পক্ষে 
অত্যন্ত উপযোগী-_তাঁ-ধর। পড়ে ভারতীয় কৃষি 
গবেষণ! প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের ফলে। 
গবেষণালব্ধ পদ্ধতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে দেওয়। হয় 
গ্রামের চাষীদের মধ্যে। একদিন যেসব ক্ষুদ্র 
চাষীর দিন গুজরাণ হ'ত অতি কষ্টে, আজ তার! 
Ae উৎপাদন করে হয়ে গেছে সম্পন্ন গৃহস্থ | 
কালিম্পং এলাকায় এই ধরণের কর্মসূচী হাতে 
নিলে ওখানকার গরীব চাষীদেরও ভাগ্য খুলে 
যেত এতদিনে । অথচ এমন জমিন রইল পতিত 
al আবাদ করলে ফলত সোনা । 
 উদ্ভিদঅঙ্গনে চারা তৈরী কর! হয় বীজ) 
ডাল-কলম, গুটি-কলম এবং জোড়-কলমের 
সাহায্যে। বীজ প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ- 
অঙ্গনের বাইরে, চাষীর মাঠে। তাই বীজের 
বিষয়ে আলোচন! থাক বর্তমান প্রবন্ধের বাইরে | 
কড়। শীত এবং চড়া গরমের দিনগুলো! বাদ 
দিয়ে বছরের বাকী মাসগুলি ভাল-কলম 
(Cutting) এবং গুটি-কলম (Layering) 
পদ্ধতিতে চার! তৈরীর উপযোগী সময়। উষ্ণ ও 
আর্দ্র আবহাওয়। এই ছুই পদ্ধতিতে চার! তৈরীর 
পক্ষে বিশেষ সহায়ক । আম, সপেদা, কামরাঙ্গা! 
প্রভৃতি গাছে জোড়-কলমের (Grafting) 
প্রকৃষ্ট সময় হল বর্ধাকাল। অনেক রাজ্যের 
তুলনায় পশ্চিমবাংলায় শীত ও গরমের তীব্রত। 
কম, বর্ধাকালও AFI এজন্য এখানে ডাল-কলম 
ও গুটি-কলমের সাহায্যে চারা তৈরী কর! যায় 
অনেকদিন ধরে। জোড়-কলমের ক্ষেত্রেও খাটে 
একই কথ1। এরাজ্যের মনোরম আবহাওয়ার 
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বসুন্ধরা £ আধাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৯২: - 
জন্য চার! বাড়েও তাড়াতাড়ি; অথচ qd লাগৈ 
অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে কম। তাই চারা তৈরীর 
খরচ অন্যান্য জায়গার চেয়ে এখানে 43 
প্রধানত; এই কারণে বাইরের রাজ্যে পশ্চিম- 
বাংলার চারার এত চাহিদা । 17813 3১ 
এমন অনেক গাছ আছে যার ফুল বা'ফলের 
ফলন এরাজ্যে কম; অথচ তার চীরী ঠতরী 
হয় প্রধানতঃ এখানেই । বাঁগানবিলাঁপকৈ 
(Bougainvillea) উদাহরণ: হিসাবে "নেওয়া 
যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, “দিল্লী, 
পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় প্রায় পত্রহীন 
ডাল ভরে বাগানবিলামে যে ফুল ফোটো 
এরাজ্যের আর্দ্র আবহাওয়ায় তাঁ বিরল ।” এই 
বিপুল পুষ্প-সম্ভারের প্রধান কারণ ওঁ সব 
এলাকার শুকনো! আবহাওয়|। অথচ ডাল-কলম 
4| গুটি-কলমের সাহায্যে এ ফুলের চারা তৈরী 
করতে যে আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন তা 
এ সব অঞ্চলে কম। তাই এমনে নারীর 
বিলাসের চারা তৈরীর wy lbs 
লাগে বেশী । i 
পশ্চিমবাংলায় বর্ষাকালে জাত axi 
বাগাশবিলাসের ডাল পুঁতে দিলে af গুটি বেঁধে 
দিলে সহজে চার! তৈরী হয়ে যায়।' সহজে 
তৈরী হয় বলে দামও কম। পাইকারী হারে 
কিনলে ডাল-কলম থেকে তৈরী বাগাঁনবিলাসের 
একশ চারার দাম পড়ে ১০০ টাকা থেকে ১২১ 
টাকা। উত্তর ভারতে এগুলিই বিক্রী হয় প্রর্তিটি 
পাচ টাকা বা তারও বেশী দামে। তাই ও 
অঞ্চলের উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকরা নিজের! 
বাগানবিলাসের চার! তৈরী না করে agi 
থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে ওখানে বিক্রী করেন। 


চাও gsm 


বন্থদ্ধরা £ আযষাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 


এই চারাই টবে বসিয়ে একটু বড় করে বিক্রী 
করলে তার দাম চড়ে যায় আট-দশ টাকায়। 
এইভাবে অজস্র পাম ও ঝাউয়ের চার! যায় 
উত্তর ভারতে এবং সপ্পেদার চার! দক্ষিণ ভারতে | 
এই চাহিদ। ক্রমশঃ বাড়ছে। 

এরাঁজ্যে বছরে কত চার! বিক্রী হয় তার 
কোন হিসাব নাই। একট! ছোট্ট সমীক্ষার 
ফলাফল তুলে ধরলে এ বিষয়ে খানিকট! 
আলোকপাত হতে পারে। 

১৯৮২ সালে গোবরডাঙ্গার রথের মেলায় 
চার! বিক্রীর যে সমীক্ষা! গৌবরডাঙ্গ! রেনেসীস 
ইনষ্রিট্যুট করেছিলেন, তার থেকে দেখা যায় 
রথ ও উপ্টোরথ মিলিয়ে মোট চারা বিক্রী 
হয়েছে ১৩,২৯৫ ; রথের মেলায় ৪৫৫১ এবং 
উপ্টোরথে বাকীগুলি। লক্ষ্য করার বিষয় রথের 
চেয়ে উল্টোরথেই চারার বিক্রী বেশী- প্রায় 
দ্বিগুণ । এর কারণ উপ্টোয়থ(ই চার! লাগানর 
ভাল আবহাওয়ার শেষ মরস্তুম এর পরে চার! 
লাগালে সেগুলির বেঁচে থাকা ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধি 
ব্যাহত হবার ABITA] | 

এই মেলায় বিক্রীত চারার মধ্যে ফুল, ফল, 
মসল। ও বড় গাছ-_-সবই আছে। ফলের মধ্যে 
সুপারি বিক্রী হয়েছে সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ 
৪৬১৬; তারপর নারকেল--২৬১৫), লেবু-_ 
১২০৩, আম--১১৪*) লিচু--৭৫০) আমড়া. 
৫৯৭, জামরুল-_-৪৩৫, সপেদ1--৩৫০) জলপাই 
৩১২, পেয়ার।--২৫৫১ আনারস- ৫০, BAVI — 
১৯, গোলাপজ।ম--১৫) আমলকী--৫) কুল-_২ 
এবং করমচ।-__-২। সব মিলিয়ে ফলের চারার 
সংখ্য।--১২১৩৬৬। অর্থাৎ মেলায় যত গাছের 
চার! বিক্রী হয়েছে তার শতকর! ৯৩ ভাগেরও 
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বেশী ফলের। 

ফুলের মধ্যে পাতাবাহার বিক্রী হয়েছে 
সবচেয়ে বেশী ১৪৯, ঝাউ--১০২, গোলাপ-_ 
৭৫, রঙ্গন_-৬০১ কামিনী__২৪, গন্ধরাজ--২৪, 
বেলফুল--৮, চাইনিজ পাম-_-৬, স্থুলপদ্মু--৪) 
রাধাচুড়া--৪, বাগানবিলাস-_ s, কৃষ্ণচুড়া-_২। 
সব মিলিয়ে বাহারী গাছের সংখ্যা-_৪৬২ । 

মসলার গাছ বিক্রী হয়েছে--২১৪; এর 
মধ্যে তেজপাতাই বেশী--২০৩, দারুচিনি--১১। 
বড় গাছের চারার সংখ্য! খুবই কম; ইউক্যালিপ- 
9131—8 এবং মেহগিনী-_২ । এটাই স্বাভাবিক | 
কারণ গোবরডাঙ্গার মত উর্বর! এলাকায় একট! 
মেহগিনী বা ইউক্যালিপটাস লাগানর চেয়ে 
একট! আম «| নারকেল লাগান অনেক বেশী 
লাভজনক | 

wig চারার সংখ্য। ২৪৭। এর মধ্যে 
কিছু কিছু কম নামী ফল, ফুল ও মসলার 
চার! আছে। 

বিভিন্ন চারার বিক্রয়মূলয ছিল__ আম ৫:০০ 
থেকে ৬*৫* টাক1; নারকেল--৪"৫০ থেকে 
৬০০ টাক! ;.লিচু-_১'৫০ থেকে ২০০ টাকা; 
গোলাপজাম।, তেজপাতা, জলপাই, করমচা-_ 
২০০ থেকে woo টাকা; পেয়ারা, ঝাউ, 
আমড়া? গোলাপ, জামরুল, রঙ্গন, চালতা, 
কামিনী, মেহগিনী, গন্ধরাজ--১৫০ থেকে ২৫০ 
টাকা; ইউক্যালিপটাস--১০* থেকে s'eo 
টাক1;স্থপারি_-৩০ AJAI থেকে ৪০ পয়সা এবং 
সপেদ।--৩**০ থেকে gee টাক।। মোট 
দোকানের লংখ্যা-_-২৮।% 

কিছুদিন হ'ল ছায়।-বিলাসী বাহারী গাছের 
(Shade-loving ornamental plants) 


একট! বড় চাহিদ| তৈরী হয়েছে ঘর সাজাবার 
প্রয়োজনে | এই ধরণের গাছ তৈরী কর! হয় 
টবে। আজকাল বড় বড় শহর ভরে যাচ্ছে 
বহুতল বাড়িতে । এইসব বাড়ির ফ্ল্যাটের যার! 
মালিক, তার! অর্থবান। দামী আসবাবপত্রের 
সঙ্গে সঙ্গে এর! ঘর সাজাতে ব্যবহার করেন 
বাহারী গাছ। শিক্ষাবিস্তার ও আধিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মধ্যেও এই শোঁখিনত! ছড়িয়ে 
পড়ছে। বড় বড় নামী হোটেলের ঘর সাজাতে 
আজকাল বাহারী গাছ ব্যবহার হচ্ছে বহুল 
পরিমাণে । এটা হোটেল ব্যবসায়ের একট! 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ হওয়ার ww এই ধরণের গাছের 
চড়! দাম এখানে কোন বাধার স্থষ্টি করে না। 
বিদেশে-_বিশেষতঃ অর্থবান আরবীয় দেশ- 
গুলিতে এই ধরণের গাছের প্রচুর চাহিদা i 
অবিশ্বাস্ত হলেও এট! সত্য ঘটন! যে বাঙ্গালোরের 
একটি Berara প্রতি বছর বিদেশে রপ্তানী 
করেন দু’ কোটি টাকারও বেশী বাহারী গাছ। 
এই উদ্ভিদঅঙ্গনের প্রায় বার-তের একর জায়গ! 
কাচের wa দিয়ে ঢাকা। এই ঘরের ভিতর 
নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়! ও মাটিতে তৈরী হয় ঘর 
সাজানর সুদৃশ্য, স্বাস্থ্যবান এই গাছগুলি। 
নিঃসন্দেহে এই উদ্ভিদগ্সঙ্গনটি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
বৃহত্ধম। এখানকার উৎপাদন প্রণালী এত নিখুঁত 
যে এক বয়সী এযারোকেরিয়া, ভিফেনবেকিয়৷ 
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প্রভৃতি গাছকে দেখলে মনে হবে সব একই 
রকম-_যেন যান্ত্রিক উপায়ে তৈরী। পশ্চিম- 
বাংলার উদ্চিদঅঙ্গনের মালিকদের এই পর্যায়ে 
পৌঁছতে হলে বহু মেহনত করতে হবে। তাঁদের 
উচিত বাঙ্গালোরে গিয়ে এই উন্নত উদ্ভিদ- 
অঙ্গনটির কার্যগ্রণালী দেখে mp i 

চারা তৈরীর আধুনিক কলা-কৌশল 
আবিষ্কারের ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক 
সহজে; সস্তায় এবং অল্প সময়ে অনেক বেশী 
পরিমাণে চার! তৈরী কর! সম্ভব। কৃত্রিম 
হরমোন, ferata এবং ওষুধপত্র প্রয়োগের 
ফলে সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর গাছ আগের তুলনায় 
অনেক কম সময়ে তৈরী কর! যায়। কিন্তু এই সব 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অধিকাংশ লোকের কাছে 
অজানা । কারণ এগুলি সাধারণতঃ ইংরাজী 
ভাষায় লেখা। চারা তৈরীর কাজে নিযুক্ত 
অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকেদের কাছে তাই 
এইসব তথ্য সহজে পৌঁছাতে পারে না। 
আনন্দের কথা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিক1, রেডিও এবং 
টেলিভিশনের মাধ্যমে এইসব আধুনিক পদ্ধতি 
জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংল! 
ভাষায় লেখ! বইও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। 
চার! তৈরীর আধুনিক কলাকৌশলের সুযোগ 
নিতে পারলে পশ্চিমবাংলায় চার! তৈরীর ব্যবস! 
একদিন শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হবে। 


* স্বত্র-দ্বিতীয় রাজ্য মৌমাছি পালন সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা (২* ও ২১ মার্চ, ১৯৮২ ) 1 
প্রকাশক-__গোবরডাঙ্গ! রেনেসীস ইন্ষ্টিট্যুট, পোঃ-_খাঁটুর!, জেল1-_২৪ 91441 ; পিন--৭৪৩ ২৭৩। 
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gt 


অধিক ফলনশীল জানের cea 


| [mre 
PR 
কৃষ্ণনগর siXm Bw গবেষণ। কেন্দ্রে গত 
১০ বৎসর নান!-পরীক্ষ!-নিরীক্ষা! করে, কয়েকটি 
নতুন জাতের বেগুন উদ্ভাবিত হয়েছে। 
এই নতুন জাতগুলির বিশেষত্ব হ'ল-_ 
১) এগুলি উচ্চফলনশীল, ২) খুবই রোগ 
প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন । বিশেষ করে ফমোপ- 
সিস রোগ কম 23, 9) ফলে পোকার আক্রমণ 
কম হয়, ৪) ,বিশেষ- করে হেক্টর প্রতি 
অন্যান্য বেগুনের তুলনায় দেড়গুণের বেশী গাছ 
লাগনে। যায়: .এতেও ফলন বাড়ে। এই 
জাতটির গাছ প্রায় ses সেমি উচু হয় এবং 
(সোজাভাবে দাড়িয়ে থাকে । প্রতি গাছের a 
মাত্র ৫* থেকে ce catata সেমি জায়গার 
প্রয়োজন 231 এই জাতের বেগুনের ক্ষেতে 
পরিচর্য! খুবই ভালভাবে কর! যায় এবং সহজে 
ফল কুড়ানো যায়। পরীক্ষ। করে দেখ! গেছে 
_ঘন করে গাছ লাগালে ফলের আকার ও 
রঙের কোন তারতম্য হয় না । 
এই উন্নত জাতের বেগুন সম্বন্ধে এবার 
বিস্ত।রিত আলে।চন। কর! হচ্ছে। 
জাত-_কৃষ্ণনগর ze l ১৬। ৩ ( ছবি-৩)। 
এই aloh রাজপুর সিলেকসন ও মেদিনীপুর 
লোকাল জাতের সংকর ঘটিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। 
সহকারী উদ্ভানবিদ্‌ ও ফিল্ড «forc i 





I 
i | 


শচীন্দ্র চন্দ্র দাস ও মোঃ আজিজুল হক 


গাছ pe 

এই জ্ঞাতের বেগুনের গাছ আকারে 
অপেক্ষাকৃত ছোট । পাতার রং হালক! বেগুণী। 
ফল * | 

ফল দেখতে ডিম্বাকার ও সুন্দর বেগুণী 
রঙের। ফল আকারে মাঝারি esffe e থেকে 
৬টি ফলের ওজন এক কেজি হয়। 
ফলন 

চার! লাগানোর ৫৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে 


ফল তোল! যায়। হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৮০ 
কুইণ্টাল ফলন পাওয়া যায়। . 
রোপণের সময় 


আষাঢ় মাসে চার! তৈরী করে শ্রাবণ মাসে 
চার! ক্ষেতে লাগাতে FTI | 
বীজের হার 

'হেক্টুরে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম বীজ দরকার । 
বাজ শোধন 

পারাঘটিত ওষুধ যেমন প্যারাসন প্রতি 
কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসেবে দিয়ে বীজ শোধন 
করে নিতে হবে। 

সারি থেকে সারির দূরত্ব দিতে হবে ৯০ 
সেমি। এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে 


১৬ 


৭৫ সেমি। এতে হেক্টর প্রতি ১৪,৮১৪টি 
চারার প্রয়োজন হবে। 
জাত- কৃষ্ণনগর ২৭। ১। ১ ( ছবি-২)। 

এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে লোকাল বানপুর 
ও দিল্লির এস-৫০৫ জাতের সংকর মিলনে | 
গাছ . 

এই জাতের গাছ বেশ উচু-লম্বা হয় এবং 
সেোজাভাবে দাড়িয়ে থাকার IS) রাখে। 
গাছ বেশ সুন্দর ঝাঁকড়। হয়। পাত! ও ছোট 
ছোট ডালগুলেো উপর দিকে উঠে থাকে। 
প্রতি গাছের জন্য ৫০ থেকে ৫৫ স্কোয়ার 
সেন্টিমিটার স্থান প্রয়োজন হয়। হেক্টর প্রতি 
২২ হাজার থেকে ২৭ হাজার গাছ erc 
যায়, যেখানে অন্যান্ত জাতের গাছ হেক্টর প্রতি 
১৪ হাজ।র ল।গানে| হয়ে থাকে । হেক্টর প্রতি 
গাছ বেশী লাগালে ফলনও বেশী হয়। 
tpe] ও ফলন 

ফল বেশ বড় ও লম্ব।। প্রতিটি ফল প্রায় 
৩০ সেমি লম্বা! এবং ৪ বা ৫টি ফলের ওজন এক 
' কেঞ্জি হয়। ফলের রং গাঢ় বেগুণী। 
হেক্টর প্রতি ৪৫০ কুইণ্টালের বেশী ফলন 


Bd 
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পাওয়! যায়। চার! লাগানোর we দিন পর 
ফল তোলা যায়। ক্ষেত থেকে ৪-৫ মাস ফল 
কুড়ানো যায় | 
রোপণের সময় 

শ্রাবণ মাসে বীজ বুনে ভাদ্র মাসে ক্ষেতে 
চার! রোপণ করার উপযুক্ত সময়। 
বীজ শোধন 

পারাঘটিত ওষুধ যেমন প্যারাসন প্রতি কেজি 
বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করে 
নিতে হবে। 
বীজের হার 

হেক্টর প্রতি ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম বীজের 
প্রয়োজন হবে। 

সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি এবং 
গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। এতে 
হেক্টর প্রতি ২২,২২২ চারার প্রয়োজন হবে। 
আর সারির দূরত্ব একই রেখে গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব se সেমি রাখলে হেক্টর প্রতি গাছের 
প্রয়োজন হবে ২৭ হাজার । 

এই নতুন বেগুনের জাতগুলো! অন্তান্য উন্নত 


পাশাপাশি সারিতে লাগানো 
নতুন জাতের বেগুন গাছ বেঁচে 
আছে কিন্ত রোগাক্রান্ত গাছ' 
মরে গেছে। 
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জাতের বেগুনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, এই নতুন জাতগুলোর 
ফলন হেক্টর প্রতি অনেক বেশী হয় এবং 
ফমোপসিস্‌ রোগের আক্রমণও অনেক কম FR | 


এক সারিতৈ এবং ফমোপমিস রোগাক্তাস্ত 
হয় এমন জাতের বেগুন (গ্রীন লং) আর এক 
সারি পাশাপাশি লাগিয়ে দেখ! গেছে যে এই 
নতুন জাতগুলোর সব গাছই বেঁচে আছে আর 








নীচের টেবিলে পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া রোগাক্রান্ত হয় এমন জাতগুলোর সব গাছই 
হয়েছে । এ ছাড়া এই নতুন জাতগুলো মরে গেছে ( ১নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে )। 
হেক্টর প্রতি ফলন (গড়) শতকর। ফমোপসিস 
ক্রমিক নং জাত ( কুইণ্টাল ) রোগে আক্রান্ত গাছ 
(১) কৃষ্ণনগর-২৭। ১। ১ ৪৫০ ৬% 
(২) —— কৃষ্ণনগর-২০ | ১৬1৩ ৩৮০ ৮% 
(৩) spat ক্রান্তি ৩২০ ৫৬% 
(8) কুষ্ণনগর পারপল রাউণ্ড ৩০০ ৩১% 
(e) কৃষ্ণনগর গ্রীন লং ১৭০ “৬৯% 7 
(৬) রাজপুর সিলেকসান ৩৩০ ১৬% 
সার প্রয়োগ দিয়ে নিড়েন দিয়ে গাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে 


জমি তৈরী করার সময় হেক্টর প্রতি গোবর 
বা কম্পোষ্ট সার ১৫ টন হিসাবে দিয়ে মাটির 
সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমির 
শেষ চাষের আগে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি 
নাইট্রোজেন বা ১৩৫ কেজি ইউরিয়!, ৫০ কেজি 
ফসফেট al ৩১২ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট 
ও ৫০ কেজি পটাশ বা ৮৩ কেজি মিউরেট অফ 
পটাশ সার প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে এবং ৩1৪ দিন পর ক্ষেতে 
চার। লাগাতে হবে। 
চাপান সার 

চার। লাগানোর চার সপ্তাহ পর হেক্টর 
প্রতি ৩২৫ কেজি নাইট্রোজেন বা ৭৩ cefw 
ইউরিয়। সার গাছের গোড়ার চারিদিকে ছড়িয়ে 


মিশিয়ে দিতে হবে; যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পচ! 
গোবর al কম্পোস্ট সার প্রয়োগ না৷ করে 
থাকেন। এই সময় হেক্টর প্রতি ৭-৮ কুইণ্টাল 
খোল প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে এবং অল্প করে আল তুলে* 
দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সেচ প্রয়োগ 
করতে হবে। 
চাপান সার ( দ্বিতীয়বার ) 

চার! লাগানোর ৭1৮ সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার 
চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। হেক্টুর প্রতি 
৩২৫ কেজি নাইট্রোজেন 4| ৭৩ কেজি ইউরিয়! 
সার গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
মিশিয়ে দিতে হবে । এবং গাছের গোড়ায় মাটি 
তুলে দিযে প্রয়োজনে সেচ দেবেন। 


১৮ 





বর্ষার শেষে ক্ষেতে চারা রোপণ করাতে 
এবং পর্যাপ্ত সার প্রয়োগের ফলে ক্ষেতে প্রচুর 
আগাছ! জন্মাতে পারে। (IU ১০ দিন পর পর 
ক্ষেতে নিড়েন দিয়ে আগাছ! পরিষ্কার করতে এবং 
গাছের গোড়ার মাটি আলগ! করে দিতে হবে। 
এতে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে। 

পোকা PIA 


বেগুনে অনেক রকম পোকার আক্রমণ 
হয়ে থাকে। বিশেষ করে বেগুনের aea 
"পোকা, মাকড় (মাইট ) লাউ কুমড়োর লাল 
পোক! ( এপিলেক্‌না ), দয়ে পোকা বা নিউ- 
মাটোডের আক্রমণ দেখা যায়। এদের মধ্যে 
«tei পোক! ও লাল মাকড়ে গাছের ও ফলের 
বিশেষ ক্ষতি সাধন করে থাকে। প্রতিকার 
হিসেবে চার! তোলার আগে নার্শারীতে stai- 
গুলোকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম করে সেভিন 
৫* শতাংশ ব৷ মুভান বা ভিমেক্রন ১০* শতাংশ 
প্রতি লিটার জলে ১ মিলি লিটার হিসেবে 


১৯) 


বায়ে কৃষ্ণনগর i10 উন্নত 
জাতের বেগুন। ডানে কুষ- 
নগর ২০।১৬।৩ অধিক ফলনশীল 
জাতের বেগুন। 


. 
মিশিয়ে স্প্রেকরতে হবে। চারা লাগানোর 
৭ দিন পর পর ডিমেক্রন বা geta দিয়ে cen 
করতে হবে। এবং চার! লাগানোর একমাস 
পর প্রতি গাছে ১০ গ্রাম হিসেবে কার্বোফুরান ai 
ফ্লিউরাডন দানাদার ৩ শতাংশ শক্তিসম্পন্ন 
ওষুধ গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। প্রয়োজন বুঝে সেচ প্রয়োগ করতে 
হবে। এতে গাছের দুই মাস বয়স পর্যন্ত আর 
ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে না। গাছে ফল ধরতে 
আরম্ভ করলে আর ফিউরাডন ব্যবহার করা 
চলবে না। এই সময় দশদিন পর পর সেভিন 
to শতাংশ প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম হিসাবে 
মিশিয়ে ষ্প্রে করতে হবে। এছাড়া ডিমেব্রুন 
ও gets ও ম্যালথিয়ন ইত্যাদি ওষুধও cj কর! 
যেতে পারে। i 

মাকড়ের আক্রমণ দেখ! দিলে মিট ৫০৫ 
4| কেলথেন প্রতি লিটার জলে ২ মিলিলিটার, 
হিসাবে মিশিয়ে স্প্রেকরলে সুফল পাওয়। যাবে । 
তারপর অন্তত সাতদিন বেগুন তোল! যাবে a1 | 


আমার বড় ক্ষোভ-_বড় ছুঃখ। পৃথিবীর 
খরাপীড়িত এলাকার মানুষের কাছে আমি 
আলো দেখাতে পারতাম আমার গবেষণার ফল 
: দিয়ে। সেট! পারলাম ন!। একট! বেদন! 
ভারাক্রান্ত কণে আপন মনে কথা বললেন 
À ডক্টর শিবপ্রসাদ ব্যানাজি। 
২ পড়ন্ত বেলার ataa চারিধারে গাছ- 
N গাছালী বাগান ফুল ফল পাতার ঝোপ। গাছ- 
গাছালীর সবুজের ফ্রেমে আট! উঠোনে arai- 
 ভারাক্রাস্ত কৃষি বৈজ্ঞানীক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
GAS কুঞ্চিত মুখের ছবিটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ- 
98 ছিলাম। কৌকড়ানে একরাশ অগোছালে। 
444945 রূপালী pe! বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আশী বছর 
A বয়সের জরার ষড়যন্ত্র এখনে! ব্যর্থ। উন্নত 
নাসিক; শক্ত চোয়াল এবং সুন্দর ছুটি চোখে 
প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব এখনো! উজ্জ্বল। সার! 
জীবন শুধু কৃষিচর্চাই নয়, গভীরতর কৃষি ভাবনা, 





সাক্ষাৎকার ২ চিদানন্দ গোস্বামী 


( প্রথিভযশ। কৃষিবৈজ্ঞানীক ডঃ শিবপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একান্ত সাক্ষাৎকার ) 
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অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বুক্ষলতা গুল্মাদির 
জগণ্ঠে নিবিড় প্রেম আর নির্জন গাঁয়ের একান্তে 
একাকী একাকী বিচিত্র স্থষ্টি আর আবিষ্কারে 
একট। জীবন আজে! স্পন্দিত। আমাকে ছোট্ট 
গোলাপ বাগানট! দেখাতে দেখাতে ফুলে চুম্বন 
করলেন। কথা বলছেন অস্ফুট স্বরে ঠিক 
যেন কোনো স্বজন মানুষের সঙ্গে কথ! IATER | 
একট|। পোকাকে ফুলের পাপড়ি থেকে ফেলে 
দিয়ে বললেন, কিচ্ছু বলতে পারছ না! পোকার! 
জ্বালাতন করছিল p 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি দুঃখ কর- 
ছিলেন-_খরাপীড়িত এলাকার জন্যে কিছু করতে 
পারলেন না। আপনার ব্যর্থতার কারণ কি? 

বললেন, 'ব্যাপারট1 ব্যবসায়িকভাবে 
চালাতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফমুলাটার কিপিং 
কোয়ালিটি বজায় থাকল ন|। সাত দিনের 
বেশি আমার আবিষ্কৃত সারটির গুণ থাকত ন|। 
একটা মিশ্র সার তৈরি করেছিলাম । জলে গুলে 
এই সার ব্যবহার কর! হোত। যে সব গরীব 
চাষীর সেচের জল অত্যম্তুই অল্প, চাষে জল দেবার 
সুযোগ খুবই কম, সেইসব অসহায় বিপন্ন 
কৃষকদের MIR ছিল আমার সার। আর এই 
সার ব্যবহারে খরার আক্রমণ ওদের একটুও 


ক্ষতি করতে পারত ন|। ওর! gag ভালে! 
ফসল পেত। বহু কৃষক এই সার ব্যবহারে 
সুফল পেয়েছে। কিন্ত -’ একট! হতাশার 
শ্বাস পড়ল ডঃ ব্যানাজ্জীর ৷’ 


আবার বিস্তৃতভাবে বলতে শুরু করলেন। 
“আইরণের সঙ্গে বা ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে ফসফেট 
মিশত। ফলে অদ্রব যৌগ ( Insoluble 
compound ) ce; ফলে গাছে শোষিত 


২১ 


বহুন্ধর। £ আধাঢ-আবণ £ ১৩৯২ 


হত না সেট।| সবচেয়ে ভালে! হোত চাষীকে 
আমার ফমুলাটা বলে দিলেই। ওরা তৈরি 
করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করলে কাজ হোত। 
কিন্ত আমি তৈরি করে দিলে ওষুধের স্থায়িত্ব 
থাকত না। স্থায়িত্বের wow আমার আরে! 
গবেষণায় আরে! বিশেষ পরীক্ষার দরকার fem i 
তা পারিনি। হায়ার কেমিষ্টি, বা উচ্চ রসায়ণ 
বিদ্যার জ্ঞান আমার আরে! দরকার ছিল। এই 
সারে ব্যালেন্সড ডোজে এন পি কে মিশ্রণ এবং 
তার সঙ্গে সব Cx এলিমেণ্ট ( বেশির ভাগই 
সালফেটের আকারে- ম্যাঙ্গীনীজ সালফেট, 
আইরণ সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফ_ 
পাতার ক্লোরোফিল বাড়াতে) সম মাত্রায় 
থাকত। আর অল্প মাত্রায় (কিলোতে ১ am) 
থাকত বোরাক্স, জিঙ্ক সালফেট, কপার সালফেট, 
কখনে! এযামোনিয়াম মলিবডেট (ফুলকপির 
বেলায়)। নাইট্রোজেনও থাকত ইউরিয়ার 
আকারে eu ফসফেট থাকত শতকর! 
১৬ ভাগ। তাতে বাজারের কল্যাণে gét- 
বশতঃ ভেজাল থাকত পাথরের গুড়ে! বাজি 
ইত্যাদি ži, পটাশের একটা সামান্য অংশ 
কখনে! কখনে! মিউরেট অব পটাশের আকারে 
দেয়! হোত | 

“জলে গুলে টাটক! ব্যবহার করতে হোত 


এই সার। কল্যাণপুর আর বারুইপুরের 
ফলচাযীরা এর ব্যবহার করত । ব্যবহার করত 
বনহুগলীর কপিচাযষীর!। কুমড়োর জন্তেও 


ব্যবহার হোত। বোরোধান যখন শুকিয়ে 
গিয়ে ধানের শিষ আর বেরোত না, যখন মাটি 
খর।তে সবে ফাটতে সুরু করেছে, TAA) এই 
সার দিলে শিষ বেরুতে, ফলন পুরে! হোত । 


«qua : আফাঢ়-শ্রীবণ £ ১৩৯২ 
এই সার ধানগাছে ধরতে চাইত না, পাতা 


থেকে সার পিছলে যেত। সেক্ষেত্রে স্প্রেয়ার 
এণ্ড স্টিকার (পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট ) খানিকটা 
মিশিয়ে দিলে কাজ হোত । নয়তো! কাঁচ! vue 


মিশিয়ে দিয়ে ফল পেতাম। 

‘সার যা তৈরি করতাম, ত! বাজারের 
ভেজাল জিনিস দিয়েই তৈরি হোত। সেজন্যে 
সার গুলে চাষীকে একটুক্ষণ বসিয়ে ছেঁকে 
দ্বিতাম। তারপর সারের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ঝে।লাগুড় মিশিয়ে দিতাম । আমি বলতাম প্ল্যাণ্ট 
হরমোন ব্যবহার করি | আসলে আ্যান্টিবায়োটিক 
( টেরামাইসিনের আকারে ) মেশাতাম। আবার 
বেরিন-এর আকারেও মেশাতাম। 

(dim এলিমেণ্ট এমন জিনিস যা! কম হলে 
কাজ হয় al বেশি হলেও ক্ষতি হয়। কোনো 
বিশেষ অঞ্চলে এই ট্রেস এলিমেণ্টের পরিমাণ কি 
zeq| উচিত; ত পরীক্ষার স্থুযোগ আমার হয়নি। 
তাছাড়া কোন অঞ্চলের মাটির কতট। wife! 
4| ysg] এক্ষেত্রে কাজ করবে; তা জানার 
জন্যে পরীক্ষা! চালানোও সম্ভব হয়নি। এগুলো! 
ঠিকমতো! হলে কত কৃষকের জীবন dips, ফসল 
বাচত, খরাকে কবজ! করা যেত। 

‘বারুইপুর কল্যাণপুরের ফল চাষী সবজি 
চাঁধীরা--সোনারপুরের বিডিও অফিসের 
কাছাকাছি ধানচাষীর1, যেমন কাতিক দাস, 
মোহন দাস, ফণী বাগানী এর! ব্যবহার করে 
উপকার পেয়েছিল। দুর্গাপুরের বিজয় ঘোষ, 
অরবিন্দ ঘোষ উপকৃত হয়েছে । এই সার দিয়ে 
কডাইশু টিতে ফল দেড় গুণ হয়েছে। আগ! 
কেটে শাক বিক্রি করার পরেও ফের গাছ 
গজিয়ে পুরো ফলন দিয়েছে । নুবুদ্ধিপুরের 
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রমেন মুখার্জি ও তার আত্মীয় কৃষকর! তা 
প্রমাণ করেছেন। atea পাঁচুগোপাল 
মুখার্জি ক্রিসিস্থিমীম। ডালিয়া ও নানা সবজিতে 
ব্যবহার করে ফল পেয়েছেন। 

'লীলামোহন সিংহ রায় (তারকেশ্বরের 
কাছে) afa: হর্টিকালচারাল সোসাইটির 
ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। জমিদার। তিনি 
নান! সিজন ফুলে ও গোলাপে ব্যবহার করে 
আশ্চর্য ফল পেয়ে আমাকে AIFS FTAA | 
তখন সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন পারসি 
ল্যাঙ্কাস্টার। বিখ্যাত উদ্ভানবিদ অজয় রায়- 
চৌধুরীও (মিহিজামের গ্লোরি গার্ডেনসের 
মালিক) আমার সারে উপকার পেয়েছেন। 

'পাটক্ষেতে নিড়ানো হয়নি, জলে যাচ্ছে 
CHOI ছোট বড় গাছ হয়েছে। এই অবস্থায় 
বড় গাছগুলোতে ওপর থেকে এই সার ছিটোলে 
বড় গাছগুলো! ঠিক থাকবে, ছোটগুলো। মরে 
যাবে। এমনকি ঘাসও মরে যাবে, যদি ঘাসে 
ওষুধ ন| পড়ে। বাতাবী লেবুর একট! ডালে 
তিনবার দিলাম। সেই ডালে ফলের ওজন 
গড়ে ১২০০ গ্রাম। আর অন্ত ডালে গড়ে 
৭৫* গ্রাম। এই সারে পেয়ার গাছে ফুল 
জলদি আসে, পেয়ারার ওজনও বাড়ে। দীর্ঘদিন 
ধরে শশার গাছে ফল হয়, গাছ মরতে চায় না। 
শতকর! ৪০ ভাগ ফল বাড়ে। বাঁটে প্রথমদিকে 
এই সারে পাতা বাড়ে। দ্বিতীয় দফায় পাতা 
ও মূল বাড়ে। এবং তৃতীয় দফায় শুধু মূল 
বাড়ে। যে কোনে! গাছে এই সার দিলে মূল 
গভীরে নামে__গাছ অনেকদিন টেকে_ফলন 
অনেকদিন দেয় ৷’ 


আমি প্রশ্ন করলাম, ‘এমন চমৎকার 





জিনিসের একট! উজ্জল ভবিষ্যৎ তৈরি করলেন 
ন।? তিনি বললেন, “কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
টি. কে. বনু বলেছিলেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে 


আমার সার পরীক্ষা! করতে হবে। কিন্তু তা 
আর হোল কই!” 

জিজ্ঞেস করলাম, “ফুলের ওপরে আপনার 
কাজের কথ! একটু বলবেন? 

বললেনঃ ‘আমার দশ রকমের গোলাপের 
জাত আমেরিকায় রেজিস্টার্ড হয়েছিল। এর 
মধ্যে একটির নাম “মরেন।?। ডাল কাটলেই 
গাছ zzi সর্বদ। ফুল দেয়। অন্যটি আকাশ 
ew"! খুব ভাল গন্ধ ছড়ায়। চিত্রভ|নু 
জাতটি গ্রীষ্ম, বর্ধায় ভাল ফোটে । এটিও অমর । 
মেদিনীপুরের ফ্লাওয়ার শোতে আমার “সুগন্ধী” 
জাত প্রশংস! পেয়েছিল সবার। কিংসন গ্লোরী 
১৯৩৫-এ wf করেছিলেন কোডেস। এটি 
ওয়েস্ট জার্মানীর রোজ অব দি সেঞ্চুরী। 


রাজ্য কৃষি বিভাগের wi 
শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে 
গুণী সব্র্ধনায় কৃষি মন্ত্রী 
মহোদয়ের কাছ থেকে অভি- 
নন্দন পত্র নিচ্ছেন ডঃ ব্যানা্জা। 
বায়ে কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু মণ্ডল। 


শতাব্দীর গোলাপ। ১০০ বছর ধরে এর 
প্ৰভুত্ব থাকতে পারত। কোনো নার্শারীতে 
আজ এটি Atea যাবে i! পুরোনে। বলে 
এর আভিজাত্যের দাম দেবার লোক নেই। 
লোকে নতুন চায়। আমার এই আনন্দ যে, 
আমার আবিষ্কৃত জাত আমেরিকার গোলাপের 
ইতিহাসে রেজিস্টার্ড হয়েছে। few সেগুলো 
এখানে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ আমার নেই ৷’ 

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম এই বুদ্ধ 
বৈজ্ঞনীকের অন্তর জুড়ে এখনো কত উৎসাহ, 
কত উদ্দীপনা, কত আশা, কত সৃষ্টি চিন্ত।। দারিদ্র; 
বয়োভার, পারিপাস্থিক প্রতিকূলতার সঙ্গে বড় 
এক। তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন। তিনি আবার 
বললেন, ‘যদি আমার ফোলিয়ার ফিড. বা তরল 
সারটি কেউ পরীক্ষা করে এই খরা-অভিশপ্ 
দেশে কৃষকদের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারত, তবে 
আমার এই জন্মট| সার্থক হোত। 
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ডঃ ভরতেন্নু দেবশর্ম। 


কৃষির উন্নতির সাথে সাথে বেড়েছে বিভিন্ন 
ফসলের চাষের সম্ভাবনা । বনুফসলি, নিবিড় 
চাষ ইত্যাদি। ফলস্বরূপ ঘটছে সামগ্রিক ভাবে 
চাষের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন। 
পরিবর্তন ঘটেছে কৃষির পরিবেশেরও | উন্নত 
ধান চাষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধারণভাবে 
qi চোখে পড়ে তা হোল বিভিন্ন উচ্চফলনশীল 
জাতের ব্যবহার ও নিবিড় চাষ। ফলে দেখ! যায় 
নতুন রোগের সম্ভাবনা! ও গুরুত্বহীন রোগের 
প্রাদুর্ভাব য| অনেক সময় নতুন রোগ বলে মনে 
হয়। 

ধানের সাধারণতঃ কয়েকটি রোগ যেমন 
ছত্রাকজজনিত ঝলসা (Rice blast), catari 
পচ! a1 ধস! (Sheath blight), জীবাণুজনিত 
পাত! ধস! (Bacterial blight) এবং ভাইরাস 
«i কুটেজনিত রোগ (Tungro) যা! আজ কৃষি 
সম্প্রসারণ কমী বা কৃষকদের অজানা! নয়। 
রোগতত্ববিদ+ কৃষি অধিকার, পঃ বজ। 


সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 

জায়গায় কিছু নতুন নতুন ধানের রোগ দেখ! 
যাচ্ছে। এই নতুন রোগগুলির মধ্যে নিয়োক্ত 
তিনটি রোগ উল্লেখযোগ্য £ (১) শিকড়ে গুটি 
রোগ (Root Knot), (3) গোড়া পচা রোগ 
(Bakanac foot rot), (e) খোলায় দাগ 
(Sheath blotch) 

এছাড়। ধানের ভূসা৷ রোগ (Kernel Smut) 
ও বাদামী দাগ রোগ (Glume blight) 
সম্প্রতি গুরুত্ব লাভ করেছে। 

চাষের সঙ্গে যুক্ত সকলের এই রোগগুলির 
সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এদের প্রতিকার ব্যবস্থ। 
গ্রহণ করতে হবে। তাই রোগগুলির লক্ষণ ও 
প্রতিকারের উপায় নীচে দেওয়া হলো i 
ধানের গোড়া পচা রোগ ( Bakanae and 
foot rot ) 

গোড়া পচ! নামের রোগটি অনেক আগের 
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থেকেই এই রাজ্যে আছে। আলোচ্য গোড়া 
পচ! রোগটি পুরানোটির থেকে wtata 
এই নতুন রোগটির প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষের wmm 
রাজ্যে আগে থেকে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এই 
রোগ সম্প্রতি বিস্তার লাভ করেছে। এই রাজ্যে 
গোড়। পচা রোগ প্রথম দেখা যায় পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলায় আজ থেকে কয়েক বছর 
আগে। বর্তমানে বর্ধমান ও ২৪ পরগণ। 
(উত্তর ও দক্ষিণ) জেলাগুলিতেও এই রোগ 
দেখা যাচ্ছে। এই রোগে সকেট-৪, মোহন 
ও wy জাতের ধান সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত 
হচ্ছে। এই রোগের আক্রমণে ফসলের সমূহ 
ক্ষতি হয়। ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গর অঞ্চলে 
কিছু ক্ষেতে শতকরা ৭০ থেকে ৮০টি ধানের 
গোছে এই রোগের আক্রমণ দেখা গেছে। 

ছত্রাকজনিত এই গোড়া পচা রোগের 
আক্রমণে বীজতলায় ধানের চার! ai ক্ষেতের 
গাছ লম্ব। হয়ে যায় এবং গাছের রঙ হলদেটে 
হয়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে চারার গোছ 
মরে যায়। ফুল আসার পর ধানের শীষেও এই 
রোগের আক্রমণ হয়। প্রকোপ বেশী হলে 
ধানের বীঞ্জ লালচে রঙ ধারণ করে । রোগটি 
মূলতঃ বীজবাহী, রাজ্য কৃষি গবেষণাগারে 
রোগতত্ব শাখায় প্রাথমিক কাজের ভিত্তিতে বল! 
যায় ষেক্যাপটান বা কারবেগাজিম দিয়ে বীজ 
শোধন করে এই রোগের আক্রমণ অনেকাংশে 
কমানো যায়। 
ধানের শিকড়ে গুটি রোগ (Root Knot 
disease) 

ধনের শিকড়ে গুটি রোগের প্রাদুর্ভাব 
বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার 


qum £ জাষাঢ-শ্রীবণ £ ১৩৯২ 


জেলায় দেখ! যাচ্ছে। এই রোগটি নিমাটোড 
নামে এক ধরণের ক্ষুদ্র পরজীবী প্রাণীর 
আক্রমণে ঘটে থাকে। আক্রান্ত গাছ 
প্রথমে বেঁটে ও পরে হলদেটে দেখায়। এই 
রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড়ে ছোট ছোট 
গুটি দেখা যায়। শিকড়ে গুটি রোগের প্রকোপ 
সাধারণতঃ ডাঙ! জমিতে বোনা ধানে দেখ! 
যায়। ডঃ অজিত পাল মহাশয়ের গবেষণালক্র 
ফলের ভিত্তিতে বল! যায় যে এই রোগটি যে 
জমিতে দেখ! যায় সেখানে রোয়া করে চাষ 
করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। 
ধানের খোলায় দাগ রোগ (Sheath bloteh) 

সম্প্রতি এই রোগটির আক্রমণ চু pel vi 
গবেষণা কেন্দ্রের রোগতত্ব শাখার দৃষ্টিগোচর হয়। 
এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ এবং এই রোগের 
আক্রমণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এই 
রোগের আক্রমণ প্রধানতঃ দেখ! যায় ধানগাছের 
খোলে এবং কখন কখন পাতায় বা ধানে। 
আক্রান্ত অংশে প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের 
দাগ দেখ! যাঁয় এবং পরবতাঁকালে এই দাগ এক 
ইঞ্চির মত লম্বা হয় এবং দাগের মাঝখানট। ধূসর 
রঙ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট 
ফুটকির মত কালে! কালো ছত্রাকের গুটি দেখা 
যায়। 
ভুমা রোগ (Kernel Smut) 

আমাদের রাজ্যে এই রোগের আবির্ভাব 
যদিও ১৯৪২ বলে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীস্থবোধ 
সেনগুপ্ত মহাশয় প্রথম লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু তখন 
এই রোগটি বিশেষ বিস্তারলাভ করেনি। 
ইদ্ানীংকালে এই রোগটি বিশেষভাবে বীরভূম ও 


বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে দেখ! যাচ্ছে। gai 
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এতে 
ধানের খোসা ফেটে অতি মিহি কালে! রঙের 


রোগ ধান পাঁকবার সময় চোখে ATY | 
গুড়ে! বেরিয়ে আসে। অনেক সময় চালে 
কাল্‌চে দাগ দেখ! যায়। এই পূরণের রোগা- 
api বীজের চার! বেঁটে হয়। এই রোগটি 
হলে ফুল অবস্থায় একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণ 
ঘটে এবং ধানের বীজে রোগের লক্ষণ দেখ! 
দেয়। কিন্তু এখন if যা কাজ হয়েছে তার 
ভিত্তিতে বলা যায় যে রোগটি বীজবাহী নয়। 
মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার কর! 
ক্ষেতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখ! যায়। 
পরিমাণমত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে এই 
রোগের প্রকোপ কমে ATA | 

ধানের রোগ পর্যবেক্ষণের সময় যা নজরে 
এসেছে এবং পরীক্ষাগারে পাঠানো। নমুনা 
পরীক্ষার ভিত্তিতে বল! যায় যে ইদানীংকালে 
বিশেষ করে বোরে। মরস্্রমে ধানের শীষে বিভিন্ন 
ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে থাকে এবং বিভিন্ন 


আকারের বাদামী দাগ দেখা যায়। কখনও 
এই দাগের মাঝখানট। সাদাটে ব ধূসর রঙের 
হয়। অনেক সময় ধানের শীষটি sf পোকা 
আক্রান্ত শীষের মত দেখায়। আবার কখনও 
আংশিক | সম্পূর্ণ ধানের শীষটি চিটে হয়ে গিয়ে 
এক জটিলতার v করে। আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয় রোগের আক্রমণে শীট চিটে হয়ে 
গেছে, কিন্তু আসলে তা নয়। কোন রোগ 
নিরুপিত ন! হলে এই ধরণের লক্ষণ দেখ! যায়। 
তার প্রধান কারণ, "yx সারের ব্যবহারের 
অজ্ঞত। | বোরো ধানের শীষের ভ্রুণ সঞ্চারের সময় 
নাইট্রোজেনঘটিত সার চাপান দেওয়ার ফলে এই 
চিটে হবার সম্ভাবনা! থাকে | 

আজকের পরিবর্তনশীল চাষের পরিবেশে 
নতুন «| গুরুত্বহীন রোগের প্রাছ্র্ভাবের সম্ভাবন! 
থাকে। এই ব্যাপারে ধানের রোগের পর্যবেক্ষণ 
ও রোগ নির্ণয়ের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে, 
যাতে সময়মত প্রতিরোধ arai নেয়া যায়। 


২৬ 


পশ্চিমবঙ্গে ধানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ 
ফসল, ql ৫'২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আউশ ”* 
(মার্চ__সেপ্টেম্বর), আমন (জুন- ডিসেম্বর), এবং 
cata (নভেম্বর__মে) এই তিনটি প্রধান qaga 
চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের দ্বিতীয় 
ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য, দেশের ভৌগোলিক এলাকার 
২'৭ শতাংশ ভূমিতে দেশের মোট জনসংখ্যার 
৮ শতাংশেরও বেশী লোকের ভরণপোষণ হয়। 
সমগ্র দেশের ধান উৎপাদনের মোট এলাকার 
শতকর1 ১৪ ভাগ জমি থেকে সমগ্র দেশের 
মোট উৎপাদনের ১৫ ভাগ এখানে উৎপন্ন হয়। 
তা সত্বেও নান কারণে এ রাজ্যের গড় ফলন 
হার কম। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে 
তবুও এই বিশাল এলাকায় ধানের গড় স্টৎপাদন 
বাড়িয়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । এখন 
চাষের জমি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, 
এল।ক। বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবন! 
নেই বললেই চলে। অতএব জমি এবং ফসলের 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে মোট উৎপাদন বাড়াতে 
হবে। 


Fa জলবায়ু অঞ্চল 

পশ্চিমবঙ্গকে মোট ৬টি প্রধান কৃষি জলবায়ু 

অঞ্চলে ভাগ কর! হয়েছে। 

১) পার্বত্য অঞ্চল-_দাঞ্জিলিং জেলার পার্বত্য 
অঞ্চল যেখানে ১০৩৫ মিটার উচ্চত! 
পর্যন্ত ধান চাষ হয়। 

২) তরাই অঞ্চল-__ হিমালয়ের পাদদেশ 
অঞ্চল অর্থাৎ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি 
এবং দাঞ্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চল | 

e) গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চল-_পশ্চিম- 

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ | | 
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দিনাজপুর, মালদার পশ্চিমাংশ; 
মুশিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া ও উত্তর 
২৪-পরগণ।। এগুলি নতুন পলিমাটি 
অঞ্চলে পড়ে। 
৪) মধ্যবর্তী বিন্ধা পলিমাটি অঞ্চল বা 
পুরাতন পলিমাটি অঞ্চল__ যেমন 
মুশিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বর্ধমান, হুগলী, 
মেদিনীপুর জেলার মধ্যবর্তী অংশ । 
৫) লাল ও কীকুরে মাটি অঞ্চল- পুরুলিয়া, 
iggi বীরভূম এবং বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ। 
e) উপকূলবর্তী ও নোনামাটি অঞ্চল 
হাওড়, ২৪-পরগণা৷ ও মেদিনীপুরের 
দক্ষিণভাগ। 
প্রত্যেকটি অঞ্চলেই আরও ধান উৎপাদনের 
সম্ভাবন। যেমন আছে আবার কিছু কিছু 
age আছে। ধান উৎপাদনের পরিস্থিতি 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। জমির অবস্থান, 
মাটির প্রকার ভেদ ইত্যাদির জন্ চাষ পদ্ধতিও 
বিভিন্ন i 

এ রাজ্যের বৃষ্টিপাত মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব 
মৌন্থমী বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। এই মোঁস্নমী 
বায়ুঘটিত বৃষ্টিপাত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
হয়ে থাকে । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয় হিমালয়ের 
পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৩৫০০ মিলিমিটার থেকে 
পশ্চিমাঞ্চলে ১২৫* মিলিমিটার পর্যস্ত হয়ে 
থাকে। এই পরিমাণ বৃষ্টির আবার "23i 
we ভাগ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই হয়ে 
থাকে। তাপমাত্রা! শীত ও গ্রীষ্মে যথাক্রমে 
«^ সেলসিয়স (afaa) এবং ৪২” সেলসিয়স 
এর মধ্যে থাকে । খাঁরফের আশানুরূপ ফলনের 


জন্য সূর্ধালোক সব সময়ে পর্যাপ্ত থাকে aii 
কিন্তু বোরে। sac তা অনুকূল থাকে | 
সেচ ব্যবস্থা 

রাজ্যের মোট চাষ এলাকার শতকরা! প্রায় 
৩০ ভাগ জমি সেচ পেয়ে থাকে তিনটি প্রধান 
সেচ প্রকল্প যথা ডি-ভি-সি, ময়ুরাক্ষী ও কংসা- 
বতীর মাধ্যমে এবং সেইসঙ্গে প্রায় ৩০০০ গভীর 
নলকূপ, ৩০০০ নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প 
এবং প্রায় ২,৫০,০০০ অগভীর নলকূপ থেকে। 
এছাড়া বড় বড় বিল, পুকুর ও খাল থেকেও 
কিছু কিছু জায়গায় সেচ দেওয়! হয়ে থাকে যাঁর 
পরিমাণ খুব কম নয়। 
ধান্যোৎপাদন ও শন্তের নিবিড়ত৷ 

এ রাজ্যের মোটামুটি শস্যের নিবিড়ত। 
শতকরা ১৪৪ ভাগ। কিন্তু সেচপ্রাপ্ত এলাকার 
কোন কোন জায়গায় এই নিবিড়তা শতকরা 
৩০০ ভাগেও পৌঁচেছে। প্রায় সমস্ত 
এলাকাতেই ধানই প্রধান ফসল। বেশীর ভাগ 
অঞ্চলে ধান এক ফসলী এবং কোথাও ব! ছুফসলী 
"3! ফসলের বুদ্ধির সময়ে প্রাকৃতিক অবস্থার 
চুড়ান্ত তারতম্যের জন্য যেমন প্রতিকূল আবহাওয়া 
বিশেষ করে আর্দ্রতা বা জলের পরিস্থিতির qw 
ধানের ফলন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশান্রূপ 
হয় al | | 
ধানের বিভিন্ন জাতের পঞ্জিকা 

বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থায় বিভিন্ন কৃষি 
জলবায়ুর উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত এবং 
স্থানীয় উন্নত জাতের ধানের স্থপারিশ রয়েছে । 
এ সম্পর্কে কাজ এগিয়ে চলেছে যাতে আরও 
কিছু নতুন জাত এই পঞ্জীতে সংযোজিত se 
পারে। è 


SSE 


ধানের বিভিন্ন জাত 
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অধিক ফলনশীল স্থানীয় 


s) খর! প্রবণ কাকুরে মাটি অঞ্চল? | বোনা ও রোয়ার উপযোগী £ 


সমগ্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেল! [আই-ই-টি৮২৬ও ১৪৪৪(রসি), 
এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও [পলমন ৫৭৯ ও'সি-আর ১২৬- 























বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল | ৪২-১। দুলার 
কেবল রোয়ার উপযোগী : 
agl, , সি-এন-এম-৬ (লক্ষ্মী) 
- be ২৫, আই-ই-টি ২২৩৩ ও * 
৪০৯৪ (ক্ষিতীশ); এবং 
আই-আর v | 
২) পলিমাটি অঞ্চল £ বোনা ও রোয়ার উপযোগী £ 
Lj 
মালদহ, মুশিদাবাদ, নদীয়া, পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, দুলার 
২৪ পরগণ।, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম | সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই- | ও 
দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুম। বাদে) fo ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ এন-সি 
এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর | ও ee | ১৬২৬ | 
জেলার পূর্বাঞ্চল | কেবল রোয়ার উপযোগী £ 
০৯০০১০৮৭১৪৪ | 
" 331, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) 
এবং আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) 
ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ)। 
৩) ৩ : 
রাই অল d কেবল বোনার উপযোগী e 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং]| —————— | হলার 
জেলার শিলিগুড়ি ও পঃ দিনাজপুর | আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও | ও 
জেলার ইসলামপুর মহকুমা ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং এন-সি 
স-আর ১২৬-৪২-১। ১৬২৬। 


— ৯ T 


আমন 


উপযুক্ত জাত 
এলাক ও জমির অবস্থান 
vis 


১) পাহাড়ী অঞ্চল : ১৩০_-১৪০ দিনে পাকে £ বাদকলমকাটি 
উচু (২০০০ ফুটের নীচে) 
আই-আর ৩৬ ও পলমন-৫৭৯। 
(২০০০--৪০০০ ফুটের মধ্যে) £ 
কালিম্পং-১ ও সি-আই ৫৩১০ 


(মুনাল)। 
২) তরাই অঞ্চল £ উচু | ১০*_-১২০ feta পাকে: বাদকলমকাটি 
(8^ পর্যন্ত জল) পলমন-৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩ ও | ও চূর্ণকাটি 
৪৩৯৪ (ক্ষিতীশ) এবং 
আই-আর-৩৬। | 
মাঝারি ১২০--১৪০ দিনে পাকে £ পাটনাই-২৩ 
(8^—w^ পর্যন্ত জল) | আই-ই-টি ২৮১৫ (ID), ২২৫৪ ও ajia | 


(প্রকাশ) ও ৬১৪১ (কুস্তি), এ 
আই-আর-২০ এবং 
নি-এন-বি-পি-২১৬। 





মাঝারি নীচু ১৪০--১৫০ দিনে পাকে : 
(৮৮১২ জল) পঙ্কজ, সি-এন ৫৪০ (সুরেশ), ^ 
aigf এবং আই-ই-টি ৫৬৫৬ 
(স্বৰ্ণ ) 1 
৩) কাকুরে ও লালমাটি | 359—535» দিনে পাকে : _বাদকলমকা টি 
অঞ্চল : উচু আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি) : ও 
(২ জল) এবং সি-আর ১২৬-৪২-১।॥ — pd কাটি | 
মাঝারি ১১০-১২৫ দিনে পাকে: কলমা-২২২, 
(২-৪ জল) Agl পলমন-৫৭৯, ভাসামানিক, 
আই-ই-টি-১৪৭৪ (রসি), ২২৩৩ বূপশাল, 
ও ৪০৯৪, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) ও রঘৃশাল। 


২৫ এবং অ।ই-আর ৩৬ ও qo | 
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নীচু 


(8 —v৮ জল) 


(৪) পলিমাটি অঞ্চল : 


(২৮ a^ জল) 


মাঝারি 
(৪+--৮৮ জল) 


মাঝারি নীচু 


(৮৮১ ১ A জল) 


(৩ জল) 


বেশী নীঢু 
(৩ উপরে জল জমে) 


















১২৫--১৪* দিনে পাকে : 
আই-আর ২০ এবং আই-ই-টি- 
২২৫৪ (প্রকাশ), ২৮১৫ (sr) 
ও ৬১৪১ (কুস্তি) । 


১৪০ দিনে পাকে £ পঙ্কজ, মাসুরি, | তিলককাচারি 





















আই-ই-টি ৫৬৫৬ ( স্বৰ্ণ ) এবং রঘুশাল ও 
GARY | এন-সি ৬৭৮। 
১০০-_-১২০ দিনে পাকে £ বাদকলমকাটি 
পলমন ৫৭৯, IF, সি-আর- ও চূর্ণকাটি। 
১২৬-৪২-১১ আই-ই-টি ১৪৪৪ 
(রসি), ২২৩৩ ও ৪০৯৪ এবং 
আই-আর ৩৬ ও to | 
১২০--১৪* দিকে পাকে : নাগর! 
আই-আর ২০, সি-এন-এম ৩১, | ভাসামানিক, 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২৮১৫ (MIA), রূপশাল, 
২২৫৪ (প্রকাশ) ও ৬১৪১ (কুস্তি) ঝিঙাশাল, 
এবং সি-এন-বি-পি 353 1 FANİ- ও 
GAAT |. 
১৪০-_-১৫০ দিনে পাকে : পাটনাই-২৩, 
পঙ্কজ, মাস্থরি আই-ই-টি ৫৬৫৬ রঘুশাল ও 
(স্বর্ণ), সি-আর ১০০৯ (সাবিত্রী) | এন-সি ৬৭৮ i 
ও ১০১০ এবং সি-এন ৫৪০ 
(aran) এবং সি-এন-এম ৫৩৯ 
(বিরাজ)। 
১৫০ দিনে পাকে : সি-এন ৫৪০ | এন-সি ১২৮১) 
(an) এবং সি-এন-এম ৫৩৯ ও-সি ১৩৯৩, 
(বিরাজ) l তিলককাচারি, 
আছড়া ও 
কুমডাগোড়া i 
জলধি-১ ও 
জলধি-২। 


৩২ 


৫) সমুদ্র উপকূল অঞ্চল : 
মাঝারি নীচু 
(8-১২ জল) 


১৩০--১৫০ দিনে পাকে: 
আই-ই-টি ১১৩৬, ২২৫১ (প্রকাশ) 
আই-আর ২০, মাস্থুরি এবং 


| পাটনাই-২৩, 
রূপশাল ও 
সীতাশাল i 


সি-এন ৫৪০ (স্রেশ)। 


(১-- জল) 


৬) লবণাক্ত অঞ্চল : 


৭) বন্যা! প্রবণ অঞ্চল : 


ধান উৎপাদনে প্রতিকূলতা 
(ক) প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত 


> 


৩। 


8 | 


€ | 


v| 


প্রাকৃতিক, জমির অবস্থান এবং মাটির 
গ্রকারজনিত তারতম্য; 

অপ্রতিরোধ্য প্রাকাতক ছুধিপাক-__যথ। 
বন্যা, খরা, ঘুণিঝড়, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি। 
খরাপ্রবণ (১২ লক্ষ হেক্টর), সমুক্রোপ- 
কুলের নীচু এবং লবণাক্ত অঞ্চল (৮ লক্ষ 
হেক্টর) এবং বন্তাগ্রবণ ও খুব নীচু এলাকায় 
(৫ লক্ষ হেক্টর) তুলনামূলকভাবে অল্প ও 
অনিশ্চিত উৎপাদন ; 

সেচের জল যোগানের অনিশ্চয়তা এবং 
অগ্রতুলত। ; 

বর্ষাকালে জল নিকাশী সুযোগ সুবিধার 
অভাব; 

দুরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অপ্রতুলত! ; 


৩৩ 


এন-সি ১২৮১ 
ও ৬৭৮, 

ও-সি ১৩৯৩, 
তিলককাচারি, 
কুমড়াগোড়!। 


পাটনাই-২৩ ও 
স-আর ২৬বি। 


এফ-আর ১৩এ 
ও ৪৩ বি? আছড়। 
E 


তিলককাচারি। 


গ্রামীণ বিছ্যৎ সরবরাহের অনিশ্চয়ত। 
(সেচ ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্র চালানোর 
জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেল) 

খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছড়ানো! জোত জমি। 
চাষের বিভিন্ন উপাদান যেমন সার; 
বীজ, শস্যারক্ষার রাসায়নিক ওষুধ, যন্ত্র 
পাতি প্রভৃতি সরবরাহের অপ্রতুলতা, 
অনিশ্চয়ত! এবং চড়! FİN | 
(4) প্রযুক্তিগত 

১। বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক যেমন উচু খরা গ্রবণ 
সরাসরি বীজ বোনার জমির, নীচু 
বন্যা প্রবণ এবং বেশী নীচু প্রভৃতি এলাকায় 
চাষে প্রযোজ্য এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির 
উন্নয়ন করার আরও দরকার | 
উৎপাদনের প্রধান উপাদান এলাক। 
উপযোগী জাতের বীজের অভাব 
রয়েছে; 


এ 


r | 


à | 


বস্থন্ধর। £ আধাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 


EET 


€ | 


v| 
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যেসব প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইতিমধোই চালু 
আছে কৃষকদের মধো তার সম্প্রসারণ 
ও ব্যবহারের গতি আশানুরূপ নয়; 
উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তিবিষ্ঠার সঙ্গে 
কৃষক ও কৃষিকর্মীদের যথেষ্ট পরিচিতির 
এখনও অভাব রয়েছে; 

উৎপাদন এবং ফসল তোলার পরবর্তী 
প্রযুক্তির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ; 

নিয় উৎপাদন এলাকার দ্রুত প্রযুক্তি 
সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্র বা! কৃষি- 
কর্ম বিষয়ক প্রকল্পের সংখ্যা আরও 
বাড়াতে হবে এবং 

কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকদের 
মধ্যে সঠিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান পৌছে 
দেবার জন্য প্রশিক্ষণ বাবস্থা অনেক 
বেশী জোরদার করতে হবে; 
সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত কর্মীর 
অভাব। 


(গ) অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত 
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২ 


৩। 


8! 


ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভাগচাষী এবং তাদের 
বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত জমির প্রাধান্য ; 

44 ও বিপণনের জন্য যথাযথ সংস্থার 
অভাব; ফলে যথার্থ প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক al 
অর্থ সংস্থ। থেকে খণ পাওয়ার অস্থবিধ।) 
বিশেষ করে ফসল তোলার পর কৃষি- 
পণ্যের নিয় বাজার দর; 

দূর গ্রামাঞ্চলে বীজ? শস্যরক্ষার যন্ত্রা দি, 
রাসায়নিক সামগ্রী, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি 
ও agia কৃষি উপাদানের চড়া দাম ও 
অপ্রতুলত। এবং বিক্রির জন্য arai- 
সার্ভিস কেন্দ্রের অভাব; 


৩৪ 


৫। উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও বিপণনের 

বিশেষ অসুবিধা à 

ধান উৎপাদনে সাফল্য 
এই প্রতিকূল পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদনের সাফল্যের 

পধালোচন! করা হচ্ছে। 

প্রধান বৈশিষধ্যগুলি নিন্বরূপ 

»! চালের উৎপাদনের পরিমাণ agi- 
লোচন! করে ক্রমোন্নতির একটি ধার! লক্ষ্য কর! 
যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫'৬ লক্ষ টন থেকে 
১৯৮৩-৮৪তে তা বেড়ে দাড়ায় ৭৯৪ লক্ষ টন 
এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ৮০ লক্ষ টনেরও বেশী 


‘হবে বলে আশ! করা যাচ্ছে। 


ধানের উৎপাদন বাড়াঁনোর কার্যক্রম 
পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন বাড়ানোর FIF 
স্থির করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর 
গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে £ 
ক) কৃষি উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি-_্বল্প 
খরচের উপকরণ এবং সেগুলির 
ব্যবহারিক পদ্ধতির সম্প্রসারণ । যেসব 
উপকরণে খরচ বেশী সেগুলি প্রয়োজন 
ভিত্তিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব (rez i 
খ) প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে 
গবেষণালন্ধ উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান গ্রহণ 
ও ত! কার্ধকরী কর! সম্বন্ধে কৃষকদের 
মানসিকতার পরিবর্তন tal i 
গ) পশ্চিমবঙ্গ রাজা বীজ নিগমের সহ- 
যোগিতায় উন্নত মানের বীজ উৎপাদন 
ও পরিবেশন | 
x) আউশ ও আমন মরনুমে স্থানীয় 
অঞ্চলের উপযোগী জলদি জাতের 


অধিক ফলনশীল ধানের চাষ কর! এবং 
লক্ষ্য রাখা যাতে একই জমি থেকে 
একাধিক ফসল উৎপন্ন করা যায় ৷ 
€) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিনিকিট কার্যস্থুচীর 
মাধ্যমে আধুনিক জাতের দ্রুত বিস্তার। 
5) আধুনিক চাষে সার একটি অতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ উপাদান। তাই এর ব্যবহারে 
যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব qeu 
দরকার ত! হ’ল দুর্গম এলাকায় সার 
পরিবহনে অনুদান দেওয়া, ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক কৃষকদের সার ব্যবহার রীতি 
সম্বন্ধে বিশেষ সুপারিশ কর।। মাটির 
উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব এবং রাসায়নিক 
উপাদান ব্যবহার, অধিক সংখ্যক 
প্রদর্শনক্ষেত্রের মাধ্যমে কৃষকদের সার 
ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং সার 
দেওয়ার পদ্ধতি ও সময়ের গুরুত্ব দিয়ে 
সুষম সার ব্যবহারের সম্প্রসারণ কর! I 
ছ) ক্ষুদ্র; প্রান্তিক কৃষক এবং ভাগচাষীদের 
খণদানের সুযোগ বাড়ানো | 
জ) প্রয়োজনভিত্তিক সুসংহত রোগ ও কীট 
দমন ব্যবস্থা 1 
গবেষণার ধার! 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ধান্য গবেষণ! কার্ধ- 
সুচীতে যেসব বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার ও 
গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে তা নিয়রূপ : 
১। খরাপ্রবণ এবং বৃষ্টিনির্ভর এলাকার জন্য 
আরও ভাল জাতের ধান উদ্ভাবন | 
২। জলমগ্ন নিচু জমির wy উন্নত জাত 
সৃষ্টি ও তার চাষ পদ্ধতি। 
e| সমস্যাসঙ্কুল জমি যেমন উত্তরবঙ্গের 


বন্ুন্ধর। £ আযাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 


তরাই pa ও সমুদ্রোপকুলবর্তী 
লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য ধানচাষের 


উন্নত চাষ পদ্ধতি । 

8! বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ধানকে কেন্দ্র 
করে শস্ত পর্যায় নির্ণয় Fai 

e| ধান চাষে জৈব ও জীবানুসারের 
ব্যবহার | 


৬। প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন জাতের চাষের 
প্রসার এবং কীটনাশকের প্রয়োজন- 
ভিত্তিক প্রয়োগের মাধামে ধানের রোগ 
ও কীট দমন। 

সপ্তম যোজনাকালে বিশেষ কার্ধসুচী 

এ রাজ্যে বর্তমানে উৎপাদিত ৬৭৮ মিলিয়ন 
টন চাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ৯'৩ মিলিয়ন 
টন চাল করার wy ৩৪১টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে 
থেকে ৭০টি ব্লক বেছে নিয়ে একটি বিশেষ 
কার্ধস্থচী গ্রহণ কর! হয়েছে, যার ফলে আগামী 
পাচ বছরের মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ ফলন বুদ্ধি 
আশা করা যাচ্ছে। কৃষিজমির পরিমাণ সীমিত | 
তাই মোট উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলনের 
হার যেভাবে বাড়ানো যেতে পারে তা পরের 
পৃষ্ঠায় উল্লেখ কর! হলে । 
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১৯৮৯-৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা 


পাঁচ বছরের গড় ফলনের উৎপাদন গড় ফলনের উৎপাদন বৃদ্ধি ফলনের 
গড় উৎপাদন হার হেক্টরে মিলিয়নে হাঁয় হেঃ শতকরা হারে হার বৃদ্ধি 


মিলিয়ন প্রতি প্রতি শতকর। 
টনে কেজিতে কেজিতে হারে 
(১) (২) (৩) (8) (৫) (৬) 
নোট রি vit LL 
খরিফ 
আউশ 
ও 
আমন ৫.৭৮ ১২০০ ৭.৮ ১৬০০ ৩৫ ৩৩ ` 
বোরে| ০.৯৮ ২৬০০ ১.৫ ৩০০০ ৫৩ ১৫ 
eas th CUM OEE i. EE 
মোট ৬.৭৬ ১৩০০ ৯.৩ ১৭০০ ৩৮ ৬ oc 


পা? 


তিনটি মরস্থুমে ধানের মোট উৎপাদন এবং বিশেষ ধান উৎপাদন কার্যস্থচী ছাড়াও যে ধান 
গড় ফলন বাড়ানোর জন্য যে কার্যসূচী নেওয়া উৎপাদন করা হচ্ছে তার ফলনও যাতে বাড়ানে! 
হয়েছে তার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন এলাকার যায় সেজন্য প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্ধস্থচী আরও 
উপযোগী উন্নত জাতের বীজ, wax সার প্রয়োগ, জোরদার করে তার জন্য যে যে উপকরণ 
খণের ব্যবস্থ। এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি। এই প্রয়োজন তারও সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে হবে। 


ধানের মোট উৎপাদন এবং গড় ফলন 
বাড়াবার জন্য ৭০টি নির্বাচিত ব্লকে একটি বিশেষ 
ধান উৎপাদন প্রকল্প নেওয়! হয়েছে। এই 
প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে 
তা এখানে উল্লেখ কর! হলে।। 
খরিফ ধান (আউশ ও আমন) 

আগেই বল৷ হয়েছে যে বর্তমানে যে 
পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হচ্ছে তা বাড়ানোর 
সম্ভাবনা খুবই কম। ধানের মোট উৎপাদন 
বাড়াতে গেলে ধানের গড় ফলন বাড়ানো ছাড়! 
অন্য উপায় নাই। বর্তমানের হেক্টর প্রতি গড় 
ফলন ১২ টনের জায়গায় বাড়িয়ে ১৬ টন 
করার পরিকল্পনা নেওয়৷ হয়েছে | তাতে পাচ 
বছরে শতকর। ৩৪:৫ ভাগ উৎপাদন বুদ্ধি হবে। 
এই লক্ষ্যসীম। কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত 





Il 
| 


ব্যবস্থাগুলি ceu হবে। 
বীজ 

নির্বাচিত ৭০টি বরকে প্রায় vere লক্ষ হেক্টর 
জমিতে খরিফ ধানের চাষ হবে। এই ব্লকগুলিতে 
কমদামে অথবা মিনিকিট হিসাবে ও যৌথ 
বীজতল! করার জন্য বীজ বিতরণের প্রকল্প 
নেওয়া হয়েছে । হেক্টরে ৫০ কেজি বীজের হার 
এব* বীজ পরিবর্ধনের হার শতকর। ২০ ভাগ 
হিসাবে ধরে আগামী পাচ বছরে বর্তমানের 
শতকর। ৩০ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৬০ ভাগ 
জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করার 
লক্ষ্যমাত্র! ধাৰ্য্য কর! হয়েছে । 
সার 

নির্বাচিত ব্রকগুলিতে সারের বণ্টন ব্যবস্থা 
জোরদার কর! হবে এবং সার রক্ষণের জন্য 


Ige maa KEN কলস -৯০৮৫-৫১০ 





agga £ আযাট-আবণ £ ১৩৯২ ~> 


আরও গুদামের ব্যবস্থা কর! হবে। দুর এবং 
অগম্য জায়গাগুলিতেও যাতে সার যথেষ্ট 
পরিমাণে মজুত থাকে তার জন্য সরকারি ও 
বেসরকারি সার ডিলারদের উৎসাহ দেওয়ার 
বাবস্থা রাখ! হবে। 
As] 

প্রতি বছর ৭০টি ব্লকের জন্য আলাদ! 
আলাদ! করে প্রকল্প তৈরি করতে হবে যাতে 
প্রতিটি যোগ্য কৃষক raw সংস্থা অথব! ব্যাঙ্ক 
থেকে খণ পেতে পারে। এজন্য যেখানে 
প্রয়োজন হবে সেখানে নতুন পথও খুলতে হবে 
যাতে gaa ব্লকের কৃষকর! বর্তমানে সংস্থার 
মাধ্যমে যে শতকরা। ২০ ভাগ খণ পাচ্ছে তাঁর চেয়ে 
বেশী পেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেও 


দেয় খণের পরিমাণ বাঁড়াবার জন্য "EIN 


কর! হবে। 
সম্প্রসারণ 

কৃষকদের কাছে যাতে আধুনিক enfe- 
জ্ঞান সময়মত পৌঁছে দেওয়া যায় তার € 
সম্প্রসারণ কাজের প্রসারের প্রয়োজন । বর্তমানে 


১৪০০ কৃষক পরিবার পিছু একজন করে যে 


কে.পি.এস. নিয়োগের ব্যবস্থা! রয়েছে সে 
জায়গায় ৫* কৃষক পরিবার পিছু একজন করে 
কে.পি.এস. নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে । এই 
'নির্বাচিত ব্লকগুলিতে শুধু ধান উৎপাদন প্রকল্পের 
wg একজন করে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক 
নিয়োগ করার কথাও ভাবা SC! 
স্তরেই নয় মহকুম।, জেল! ও রাজ্য সদর দপ্তরেও 
আরও কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থার দরকার হবে। 
বোরো ধান 

এই বিশেষ কার্ষস্থচীতে বোরে। ধানের চাষ 


৩৮ 


শুধু ব্লক 


এবং তার ফলন বুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হবে; কারণ বোরে! ধান চাষে উন্নত কৃষি 
প্রযুক্তি প্রয়োগের ফল ভালভাবে পাওয়া যায় । 
১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে তাই বোরো! ধানের 
বর্তমান ৩:৭২ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বাড়িয়ে 
৫'৫ লক্ষ হেক্টর করার কথ! ভাব! হচ্ছে। 
এর ফলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে বোরোর 
এলাক! ১৭৮ লক্ষ হেক্টর বাড়বে। গড় ফলন ও 
মোট উৎপাদন বাড়াবার জন্য নির্বাচিত aF- 
গুলিতে সেচের ব্যবস্থাও বাড়াতে হবে 

কৃষি উপকরণ ও খণদানের যে PÉI 
নেওয়া হবে তা বোরে। চাষীদেরও উপকারে 
আসবে । আশ! করা যায় যে এইসব ব্যবস্থা 
নেওয়ার ফলে আগামী পাচ বছরে বোরো! ধানের 
উৎপাদন এবং গড় ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। 
ফলনের হার হেক্টর প্রতি ২'৬ টন থেকে বেডে 
২৮০ টনে দাড়াবে । অর্থাৎ পাচ বছরে শতকর। 
৬০ ভাগ উৎপাদন বুদ্ধি ও শতকরা ৮ ভাগ 
হেক্টর প্রতি গড় ফলন হারের বৃদ্ধি ঘটবে। 
কৃষি যন্ত্রপাতি 

বর্তমানে চাষের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার এ রাজ্যে খুবই সীমিত। আধুনিক কৃষি 
যন্ত্রপাতি pasai যাতে আরও বেশী ব্যবহার 
করতে পারেন সেজন্য px, প্রান্তিক ও 
আদিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগ ভরতুকীতে 
কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে। 
অর্থ বরাদ্দ | 

ধানের উৎপাদন বাড়াবার S ভারত 
সরকার পাইলট প্রজেক্টের অন্তর্গত প্রতিটি 
ব্লকের wu ১০ লক্ষ টাক! বরাদ্দ করেছেন। এই 
৭০টি ব্লকে বিশেষ কার্যস্ণুচী রূপায়িত করার em 


মোট খরচের দায় রাজ্য ও ভারত সরকার 
অর্ধেক করে ভাগ করে নেবেন (৫০ £ ৫০ 
হিসাবে )। প্রতি বছর যদি ব্লক প্রতি ১০ লক্ষ 
টাক! বরাদ্দ থাকে তাহলে মোট ৭ কোটি 
টাকার প্রয়োজন। এরমধ্যে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় 
সরকারের অংশ হবে ৩২ কোটি ও রাজ্য 
সরকারের ৩২ কোটি টাকা । 
ফলন বাড়াবার অন্তরায়গুলির বিশ্লেষণ 

এ রাজ্যে ধানের ফলন বাড়াবার ay 
অনেকগুলি বাধ! রয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন 
অঞ্চলের কৃষি জলবায়ুর বিভিন্নত।। একদিকে 
অতি নীচু জমি যেমন সমুদ্রতট থেকে জলনিকাশী 
ব্যবস্থাযুক্ত ১৪০০ মিটার উচ্চতায়, অন্যদিকে 
শুক রুক্ষ লাল কীকুরে মাটি অঞ্চল এবং জলজম। 
নীচু জমিতে ধান চাষ হয়ে থাকে । মাটির 
বিভিন্ন অবস্থ/নেও ধান চাষ হয় যেমন উচু জমি 
যেখানে বীজ ছিটিয়ে বোন! হয় আবার নীচু 
যেখানে ৩ মিটার পর্যন্ত জল জমে এমন মাটিতে 
ধান চাঁষ হয়। বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির বিভিন্নত! 
ছাড়াও কিছু সংস্থাগত ও চাষ সংক্রান্ত সমস্যাও 
আছে যেগুলি অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত! 
সৃষ্টি করছে। সেগুলি আলোচন! করছি | 
(১) জমির একত্রীকরণ 

ক্রমাগত জমির খণ্ডীকরণ আধুনিক কৃষি 
পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষে বড় বাধা। ফসলের 
মোট উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়াবার uy 
জমির একত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এটি 
কার্যকরী করতে হলে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থ। 
নেওয়। দরকার 1 
(২) ভূমি উন্নয়ন 


কোন এলাকায় একই জমিতে বার বার চাষ 


«qua £ আযাঢ়-শ্রাবগ £ ১৩৯২ 


কর! আবার wey এলাকায় ভূমিক্ষয় এসবের জন্য 
মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। ভূমি উন্নয়ন, ভূমি 
রক্ষণ প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে 
অনেক uius 
(৩) বীজ 

বর্তমানে এ রাজ্যের মোট ৩০-_৩৫ শতাংশ 
জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ 
হচ্ছে। আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যসীমায় পৌঁছাতে 
গেলে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে ত! বাড়িয়ে 
৫*--৬০ শতাংশ জমিতে করতে হবে। নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানে। সম্ভব হবে mi যদি অধিক 
ফলনশীল জাতের বীজ সহজে, সস্তায় এবং 
বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী সরবরাহ করা ন! 
atai এজন্য বর্তমানে শতকর। যে পাচ ভাগ 
উন্নত জাতের বীজের পরিবর্ধন হচ্ছে ত! বাড়িয়ে 
সার! রাজ্যে শতকর! ২০ ভাগ করতে হবে। 
(৪) সার 

সারের ব্যবহার এরাজ্যে ক্রেমশঃ বাড়ছে এবং 
১৯৮৪-৮৫ সালে হেক্টর প্রতি ৫২ কেজিতে ত! 
পৌঁচেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের 
ব্যবহার যেহেতু অগ্ততম মুখ্য প্রয়োজনীয় তাই 
হেক্টর প্রতি সারের ব্যবহার বাড়িয়ে সপ্তম 
যোজনার শেষে ৮* কেজি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য 
করা হয়েছে। এই সারের বেশির ভাগই ধান 


চাষে ব্যবহৃত EL | 


(৫) "9 রক্ষা 

শস্য রক্ষার জন্য প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে 
বাধ্যতামূলকভাবে বীজ শোধন, বীজতলায় ওষুধ 
প্রয়োগ এবং রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে 
qnse প্রয়োজনভিত্তিক রোগ ও কীট দমনের 
ব্যবস্থার ওপর | | 


৩৯ 


বসুন্ধরা £ আযা/ঢ-শ্র/বণ £ ১৩৯২ 
(৬) কুষি যন্ত্রপাতি 


এ রাজ্যে বলদচাঁলিত শক্তির অভাবের জন্য 
চাষের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনও 
তেমন প্রচলন হয়নি । যেভাবে জমি তৈরি করা 
হয় ত! শস্যের ভাল বাড়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
সেজন্য অধিক সংখ্যক এ্যাগ্রো সাঁভিস সেণ্টার 
খোলার উপর গুরুত্ব দেওয়। হবে যাতে পাওয়ার 
টিলার; fme ড্রেসার, নিড়ানী ও ধান 
মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া যায়। 
তাছাড়। কৃষকদের এইসব কৃষি যন্ত্রপাতি প্রচুর 
পরিমাণে বর্তমান সহায়ক মূল্যে দেওয়া FTA | 
(৭) সেচ ও জল নিষ্কাশন 

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম বাধা 
হলে! সেচ ব্যবস্থা! উন্নয়নের ধীর গতি। সপ্তম 
যোজনাকালের মধ্যে আরও পাঁচ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে সেচ ব্যবস্থা! সম্প্রসারিত করতে হবে। 
ত! কর! হবে প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ 





ব্যবস্থার মাধ্যমে । খরিফ মরম্থমে জমা জল 
নিষ্কাশনের ব্যবস্থার দিকেও vf? দেওয়া হবে। 
(৮) কৃষি খণ 

সাম্প্রতিক যে পদ্ধতিতে কৃষি খণ rex 
হচ্ছে তাতে চাষের কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে। এই 
পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সমবায় ও 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কৃষি 44 পদ্ধতির পরিবর্তন 
এমনভাবে করতে হবে যাতে কৃষকদের বর্তমানে 
দেয় শতকর! ২০ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ 
ভাগ arta চাহিদ1 মেটানে। যায়। 
(৯) সম্প্রসারণ 

প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্ধসুচী রাজ্যের সর্বত্র 
আরও জোরদার করতে হবে বিশেষ করে প্রজেক্ট 
ব্লকগুলিতে। 
প্রকল্পের রূপায়ণ 

এই প্রকল্পটি কার্যকরী করার দায়িত্ব থাকবে 
একটি কমিটির উপর যাতে থাকবেন পঞ্চায়েত 


ধানের ক্ষেতে ওষুধ দেয়! হচ্ছে 


নেতারা, কৃষকদের প্রতিনিধি, সম্প্রসারণ 
আধিকারিক; সমবায় কৃষি খণ সংস্থা, সেচ ও 
"up সংশ্লিষ্ট সংস্থ।র প্রতিনিধির । প্রতিটি 
প্রজেক্ট scm বিশেষ কোন অস্থুবিধ। থাকলে 
Siqa করার wy এই কমিটি অথ বরাদ্দ 
করবেন। জেলার কাজ তদারকি করার জন্য 
রাজাস্তরে একটি কমিটি থাকবে। 
পাইলট প্রজেক্ট (১৯৮৪-৮৫) ও তার 
অগ্রগতি 

42 বিশেষ pb বিষয়ে অভিচ্ঞত। 
লাভের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালে এ রাজ্যের দশটি 
নিৰাচিত ব্লকে এই কাযস্চি চালু করা হয়। এই 
- &^efa মনোনীত কর! হয় এ রাজ্যের বিভিন্ন 
কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে এবং সেই ব্লকের কতটা 
জমিতে ধান চাষ হয় CASATA এলাকা, অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান চাষের সম্তাবনা এবং 
প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য 


রেখে । বিভিন্ন জেলার ১০টি নির্বাচিত 
ব্লকগুলি হলো : 
জেলা ব্লক 

(ক) কোচবিহার দিনহাট।-২ 

(খ) পঃ দিনাজপুর  বালুরঘাট 

(গ) মালদ1-__ গাজোল 

(ঘ) মুশিদাবাদ__ বারওয়াণ 

(s) নদীয়।__ কালীগঞ্জ 

(5) বর্ধমান-__ বর্ধমান 


agaa $ আধাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 
জেলা রক 
(s) বীরভূম সিউড়ি-২ 
(জ) হুগলী-__ পাওয়া 
(ঝ) বাকুড়া__ সোনামুখী 
(4) মেদিনীপুর (পশ্চিম)--ডেবর|। 


কার্যক্রম 

উৎপাদন বাড়ানোর পথে যেসব বাধ! আছে 
পাইলট প্রজেক্টে সেগুলি একসঙ্গে মোকাবিল। 
করা সম্ভব নয়। সেজন্য ভারত সরকার যে 
কাধ্ধার! নির্দেশ করে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে 
ধানের উৎপাদন ও গড় ফলন বাড়াবার ey 
কয়েকটি বিষয় এবছরে পাইলট প্রজেক্টে কাজের 
জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে । FIIN? গুরুত্ব 
বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন রকম দেওয়া হয়েছে | এই 
FITS প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ate 
Aaga সহায়ক মূল্যে বীজ বিতরণ, মিনিকিট 
বিতরণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি, সারের ব্যবহার, শস্য 
রক্ষা) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কৃষি «we i 

গত খরিফ মরস্থমে জুন-জুলাই মাসে 
বৃষ্টিপাত কিছু অনিয়মিত হয়েছিল। এরপর 
বৃষ্টি মোটামুটি ভাল হওয়ায় কৃষকর! এইসব 
নিবাচিত ব্লকে উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন 
এবং খরিফ ফসলের FATS ভাল পাওয়া যায় | 
আশ! কর! যাচ্ছে প্রথম বছরে যে শতকর৷ 
$e ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্র| নিদিষ্ট কর] 
আছে S| রূপায়িত করা সম্ভব FTI | 


ভাদ্র মাসে কৃষকের PANAI 


আমন 


আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে। 
এখন প্রধান কাজ হলে! ধানের ক্ষেতে পরিচণী| 
কর।। রোয়ার পর থেকে নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে 
দেখুন রোগপোকা লেগেছে কিনা? শুধুমাত্র 
সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনরকম কীটনাশক 
ব্যবহার ন! করাই ভাল। 

রোগপোকার আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি কমাবার 
জন্য সময়মত ধানের চিটে al বাদামী ata ets 
মাজরা, শ্যাম, পামরি ও চুঙ্গি পোকার আক্রমণ 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বাবস্থা নিন | 

কীটনাশক যাঁর! ব্যবহার করবেন, তারা 
এগুলির ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবশ্যই 
পালন PATAN | 


আলু 


আশ্বিন মাসের শেষ থেকে জলদি জাতের 


আলু কুফরি চন্দ্রমুখী ও কুফরি অলংকার 
বসানোর সময়। বীজের জন্য চাষ করতে যাতে 


দেরী হয়ে না যায় সেজন্য এখনই বীজ সংগ্রহ 
করুন। 
চিনাবাদাম 

ঢলে পড়া রোগ এবং লাল শুয়োপোকার 
আক্রমণ দেখলে গাছে কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজনীয় 
ওষুধ দিন | 
শাকসবজি 

জলদি বাঁধাকপি, নাবি ফুলকপি, গলকপি। 
বেগুন, টমেটো? লঙ্কা প্রভৃতির চাষের জন্য 
বীজতল। এখন থেকেই করতে সুরু FFH | 
ক্ষেতে যেসব সবজি এখন রয়েছে তার পরিচধ। 
করুন এবং রোগপোকার আক্রমণ হলে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে few ভুল করবেন 
qj | 


৮২ 








? 


পত্রিকায় গ্রকাশিতব) বিষয়বস্তু £ রুধি বিষয়ক পরিকনার তথা, গবেষণার ফলাফল সম্মন্ধে জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রশ্নোত্তর, pfa সম্পর্কীয় সরকারী 
নীতি, প্রকর-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদু।তের বাৰহারগত সমসা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঞ্ধণ, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিক্ততার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত জভা ব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, TUDIN, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার, ভমিসংক্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহ স্থাবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, pfafsfys কুটির ও ক্ষ.দ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কম. 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচির, আলোক চির, চিত্রকলা ইত্যাদি | 





রচনার জন্য PRIJA £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জনা (প্রকাশিত হবার পর) নি:নলিখিত হারে 
সম্মানমূলা দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, (থ) সাধারণ কুষি প্রযৃস্তিষ্গত 
(টেকনিকা।ল) sam : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ pf বিষয়ক প্রবন্ধ /কুষি বিষয়ক নাটিকা 2 ৪০ টা 
ও Bre : ৪০ টাকা, ($) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা à 

রচনা ফুলফেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ ধাহামস্‌ রেড, কালিকাতা-8০) পাঠাতে gai রচনার giwfw 
পাঠান বান্ছনীয় aama মুল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পা 


কা, (X) সাধারণ sam 


টান তবে al | 


গ্রাহক হবার নিয়ম £ যে কোন মাসে 33313 গ্রাহক হওয়া যায় । fFF বাংলা সনের বৈশাখ খেকে fps. পর্যন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন। গ্রাহক করা হয়না । মাসিক সংখার প্রতি কপির X" ২৫ পয়সা। wfrm 
এককালীন প্রদেয় afis চাঁদার হার ৩:০০ টাকা à চাদার টাকা "mí অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে শেখা 


রেখাক্কিত (F30) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসন্ধরা, অফসেট প্ৰেস, 
8২, প্লাহাযস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে | 


বিচ্ঞ!পনের হার £ (প্রথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (৪4 কভার) ॥ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ Bla, সাধারণ পূপ পৃষ্ঠা 2 ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ bI £ ২০০ Bran । 
afis চুক্তিবদ্ধ বিজ্াপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' ছারা Aipa 


এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মল্োর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 


Bus একটি কাষ-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ oput ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপস্থী নয়) 
প্রচারের কাষকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম । সরকারী, ৰিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ans, সমবায় 
প্রতিষ্ঠান ইতা।দি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন i 


কমিশন এজেপ্ট £ কলিক।তাসহ fafsu জেলায় একাধিক বিক্ৰয়কারী এজে*সী blaser করা হয়। 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজে’সীন্তলিৰে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া তয় | 


কপির মোট মলোর Bras] (2097, কমিশন বাদে) form আদায় দিতে হয় । 


N00 কালি 


Swee অভাও u^! 





০ RÀ——— = Tmo* 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 


Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending à helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers. and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. 

The Corporation also supplies quality seeds, 
fertilisers and pesticides. 

Agro-Industries Corporation also provides custom 


বন্থন্ধর! £ আষাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৯২ 





service for cultivation of cotton/groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates) 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation 


west Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt. Undertaking ) 


238, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT € 


Telephone : 22-2314 | 23-3192 


পরিকল্পনা ও qa 1 
বিস্তাগীয় অফচেট প্রেস, রুষি অধিকার, রুছি তথা সংস্থা, 


IMMA IU 








৫৬ 


ও তার দমন ... a আছ 
ধানের কীটশক্রঃ দমনের উপায় :-- ১০-১৩ 


পেয়ারার জেলি ঘরেই করুন ... ১৪-১৬ 


চার।-শিল্ষের উন্নতি চাই e ১৭২৩ 


সম্পাদ্ধন! উপৰে! পর্ষদ 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
(সাধারণ) 
ডঃ দেবব্রত মুখাজীঁ, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
(গবেষণ।) 
ূর্জটা মুখা জী, apu কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 


জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 


অমলেম্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য 
(সদর) 
grani ঘোষ, সম্পাদিকা! 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদক 


ৰিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


ep 
ভাদ্র-১৩৯২ 


efs অধিকার ( gfs তথ্য সংস্থা ) 
পঃ বঃ সরকার কত ক প্রকাশিত ও প্রচারিত 







উন্নত প্রথায় আমন ধানের চাষ ক'রে 
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ সুনিশ্চিত করুন | 






e জমির অবস্থান অনুযায়ী অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের ধানের চারা লাগান | 
e সময়মত ঠিক বয়সের চারা লাগান। 


e চারা তোলার আগে বীজতলায় ৭-৮ দিন আগে কীটনাশক ওষুধ বীজতলায় দিন 
ও চারাগুলি সুস্থ রাখুন। 










শেষ চাষের আগে চাপান সার 

(একর প্রতি কেজি) (নাইট্রোজেন)--( একর প্রতি 
আমন ধানের জাত ————————— কেজিতে ) 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 








অধিক ফলনশীল 










(ক) জলদি ৫ ১০ ১০ ১০ রোয়ার ১৫ দিন পরে 
(১০০--১২০ দিন) ৫ , ৩০--৪০ ৯ , 
(খ) মাঝারি ৬ ১৯২ ১২ A 725 
(১২০-_-১৩০ দিন) ৬ ৮» ৪০--৪৫% » 
(s) মাঝারি নাবি ও নাবি ১২ ১২ ১২ ১২  , ৫৫--৬০ % , 
(ঘ) দেশী উন্নত ৮ ৮ ৮ ৮ থোড় আসার আগে 






e সময়মত নিড়ান দিন ও রোগ পোকার আক্রমণ থেকে ধানের গাছগুলিকে রক্ষা 
করুন | 
বিস্তৃত বিবরণের emp আমাদের প্রকল্পকর্মী / কৃষিকর্মীদের সংগে যোগাযোগ করুন £ 


(B5 ডারত-জ।মন স।র প্রশিক্ষণ প্রকণ্প 


১২বি, রাসেল Bib, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন £ ২১-২৬৩২-৩৪ 











এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধান। তাই স্বাভাবিক কারণেই 
এই ফসলটির চাষের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব থাকে । কৃষক থেকে 
' সরকার সকলেরই চেষ্ট। থাকে এই ফসলটির ফলন যাতে ভাল FA | 
আমন ধানের ফলনে অনিশ্চয়তা থাকে, কারণ এই ধানের চাষ 3f- 
নির্ভর। মৌন্ুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
বৃষ্টির পরিমাণ এই ধানের চাষকে খুব প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতায় 
দেখ! গেছে যে আধাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ 
পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি ফসলের প্রয়োজন মত হয়, তাহলে 
আমন ধান চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ইয়। 
লক্ষ্য কর! গেছে এ রাজ্য প্রায় প্রতি বছরই এই ধান অল্পবিস্তর 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে । এ বছরও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 
চাষের স্থরুতেই বৃষ্টি এ বছর সব অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি । অনেক 
জায়গায় বৃষ্টি দেরীতে নেমেছে। এর ফলে যেখানে বৃষ্টির সুবিধা 
কৃষকর! পেয়েছেন সেখানে রোয়ার কাজ সময়মত শেষ করেছেন। 
কিন্তু যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি কিছু দেরীতে হয়েছে সেখানে atata কাজ 
qs করতে দেরী হয়েছে। দেরীতে বুনলে ফলন কম হওয়ার 
সম্ভ।বন| থাকে | তবে ফলন যাতে কম ন! হয় সেজন্য কিছু বিশেষ 
প্রযুক্তিগত ব্যবস্থ। নেওয়া দরকার। যেমন যারা মাঝারি ও affa 
জাতের চাষ করছেন তাদের রোয়! করার সময় প্রয়োজন মত সার 
প্রয়োগ কর! একান্ত দরকার। তাছাড়া pis] ঘন করে রো; 
প্রয়োজন যাতে গুছির সংখ্য! বেশী হয়। এজন্য চারার যদি ঘাটতি 
পড়ে তাহলে এক মাস আগে রোযা কর! জমি থেকে catal ভেঙ্গে 
সেই চার! লাগান। 
সারের ব্যবহার যদি ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে করা 
যায় তাহলে ভাল ফলনের আশা অনেকটাই উজ্জল sz! তাই 
বিশেষ করে দেরীতে যারা বুনেছেন তারা কি নার, কখন এবং mobi 
দেবেন সে সম্বন্ধে যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। 
সারের ব্যবহার ছাড়! রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ থেকে ফসলকে 
রক্ষা! করার ব্যবস্থা! নেওয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ বছর চাষের 
সুরুতেই কিছু কিছু জায়গায় পাঁমরী পোকার আক্রমণ দেখ! গেছে। 
যেসব জায়গায় পামরী পোকার আক্রমণ দেখ গেছে সেখানে 


যৌথভাবে এলা কাভিত্তিক দমনের ব্যবস্থ! নিতে হবে। তাছাড়। নিয়ামত ক্ষেত ঘুরে পোকা 
4| রোগের আক্রমণ হয়েছে কিন! তা দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে 
ত! দমনের ব্যবস্থা! করতে হবে। 

আমন ধানের জমিতে তদারকির কাজ যেমন চলবে, সেই সঙ্গে এখন থেকে আগামী রবি 
চাষের প্রস্তুতির প্রয়োজনও হবে। আলু; ডালশস্ত, তৈলবীজ ইত্যাদি চাখের Wy এখন থেকে 


উন্নত জাতের বীজ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা! করতে হবে। যাতে প্রয়োজনের সময় 
কৃষক ত ব্যবহার করতে AITTA | 





শহর থেকে দূরে নয়, হুগলী জেলার এমনই 
একটি পল্লবঘন আস্রকাননের ছায়ায় ঘের! গ্রাম 
মহেশপুর। চুঁচুড়া রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব 
বড় জোর o কিলোমিটার । গাঁয়ের পাশ দিয়েই 
চলে গেছে পিচ ঢাল! starata রোড । সেই 
রাস্ত। দিয়ে ১৭ ও ১৮ নম্বর বাস যাতায়াত করে 
পনের মিনিট পরপর। ppel স্টেশন থেকে 
fas করেও যাওয়া চলে মহেশপুরে | 

faw তাতে কি হবে। প্রদীপের নীচে 
যেমন অন্ধকার, মহেশপুরও তেমনি শহরের 
কাছের গ্রাম হয়েও ছিল সব দিক থেকে 
পিছিয়ে। এমনকি গায়ে ঢোকার একমাত্র মাটির 
রাস্তাটিও ছিল উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ে।। 
বর্ষায় পায়ের গোছ ডোবা কাদা । fea গায়ের 
মানুষের ভ্রুক্ষেপ ছিল না সে বিষয়ে। সবাই 
যে যার বিষয় কর্মে we হয়ে দিন কাটাত। এই 
অবস্থার যে কোন উন্নতি হতে পারে সে বিষয়ে 
চিন্তাও কারও মনে আসতো «1 I 

কিন্তু প্রথম গ্রামের তরুণ সমাজ এসব বিষয়ে 
যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। গ্রাম ও গ্র।মবাসীকে 


এই দুঃসহ অবস্থ। থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন 
গ্রামেরই এক তরুণ যুবক-- ছূর্গাশঙ্করমুখোপাধ্যায়। 
ছুগলী জেলারই একটি কলেজের অধ্যাপক 


তিনি। প্রথমেই তিনি হাত দিলেন গ্রামের 
একমাত্র মাটির È রাস্তাটির উন্নতির কাজে । 
রাস্তায় মাটি ফেলে উঁচু এবং সমতল করার কাজ 
সুরু করলেন। “আপনি আচরি ধর্ম অপরে 
শিখান” নীতিতে তিনি বিশ্বাসী । তাই কথায় 
সময় নষ্ট না করে একদিন নিজেই কোমর বেঁধে 
নেমে পড়লেন, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে রাস্তায় মাটি 
দিতে। তাকে মাটি কেটে রাস্তায় ফেলতে 
দেখে, তার বন্ধুরা যোগ দিলেন তার সাথে। 
ক্রমে এগিয়ে এল গাঁয়ের ক্লাব প্রগতি সঙ্ঘের 
ছেলেরা । গ্রামের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকতে 
রাজী নয়। তার! বলল, তোমর! মাটি কেটে ঝুড়িতে 
ভরে দাও, আমর! তা মাথায় করে বয়ে রাস্তায় 
ফেলি। গ্রামে তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
একট! আলোড়ন শুরু হলো! আজ সবার হাতে 
হাত মেলাতে হবে। গাঁয়ের ছেলেমেয়ের! কেউ 
g^" করে বসে থাকতে চায় না, সবাই হাত 


ITEAL £ ভাদ্র £ ১৩৯২. 


লাগালে! গ্রাম গঠনের মহোতসবে। 

ক্রমে তৈরী হয়ে গেল iwi! হোক ত! 
মাটির, কিন্ত, উচু এবং ঢালু । বর্ষায় aditu 
থেকে egira femi চলে যায় বিন! বাধায়। 
গাঁয়ের সবাই বলতে থাকে হী) বাহাদুর ছেলে 
বটে নিমাই ( দুর্গাপ্রসাদের ডাকনাম )। 

রাস্ত। তৈরী করে গাঁয়ের লোকের ul 
অর্জন করলেন wem! তারপর তিনি 
হাত দিলেন আর একটি মহৎ কঠিন কাজে। 
গায়ের ক্লাব প্রগতি সঙ্ঘবের সভাপতি তিনি। 
কিন্তু গায়ের আদিবাসী ও তপশিলী ছেলের! 
ক্লাবের সভ্য হতে চায় ন! কেন? কি করে তাদের 
গাঁয়ের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত কর৷ যায়! 
তিনি ভালই জানেন যে,“পেটে খেলে পিঠে 
সয়” | সরকার ও স্থানীয় সুগন্ধ! গ্রাম পঞ্চায়েতের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি মেতে উঠলেন 
আই.আর-.ডি.পি,. ব! সংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী 
প্রকল্পের রূপায়ণে। আধিক সঙ্গতি বাড়াবার uw 
গ্রামের ৭২ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পে খণ দেওয়ার 
ব্যবস্থ। কর! হলো৷। কেউ নিলেন ঝুড়ি? gcn, 
ডাল! তৈরি করার জন্য, কেউ উন্নত জাতের গরু 
কেনার জন্য, কেউ বাঁ নিলেন ভ্যান-রিক্সা কেনার 
agı আবার কিছু কিছু লোক নিলেন সবজির 
ব্যবসা করার জন্য । দেখ! গেল এক বৎসরের মধ্যে 
প্রায় বত্রিশ জন খণ শোধ করেও দিয়েছেন। 
মহেশপুরে আই.আর-ডি.পি. প্রকল্পের কাজ 
কেমন চলছে দেখার জন্য ভারত সরকারের 
লিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড ট্রাইবস্‌ কমিশনের প্রতিনিধির! 
এই বছরের ২৭শে মার্চ মহেশপুর গ্রামে আসেন 
এবং গ্রামের মানুষ ছুটে। পয়সা উপার্জনের পথ 
পেয়েছে দেখে তার! খুশী হন। 


মহেশপুরবাসীয়। এখানেই থেমে থাকেনি। 
আন্তর্জাতিক যুববর্ষে মহেশপুর গ্রামে কিছু করার 
জন্য একদিন প্রস্তাব দিলেন চু pyi গ্র।মসেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পঞ্চায়েতের ইনস্ট্রাক্টর শিশির 
কুমার চক্রবর্তী । ট্রেনিং সেন্টারের এডাপটেড গ্রাম 
হিসাবে গৃহীত এই গ্রামটির ভারপ্রাপ্ত তিনি। 
ক্লাবের মিটিংএ শিশিরবাবুর প্রস্তাব নিয়ে সবাই 
আলোচন! করলেন। শেষে শিশিরবাবুকেই 
অনুরোধ কর! হলে! কিছু প্রকল্পের প্রস্তাব করার 
জন্য । তিনি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প চালু করার wy 
বললেন। গ্রামের সকলে যাতে এই প্রকল্পের 
সামিল হন সেজন্য অভিযান সুরু করে দিতে 
তিমি ক্লাবের সভ্যদের আহ্বান জানান। কথাট। 
ভাল লাগলো সকলেরই। কারণ সঞ্চয় কর! 
ভাল এবং প্রয়োজনীয়ও a) অভ্যাসের 
অভাবে উপায় থাকলেও অনেকে সঞ্চয়ে উৎসাহ 
নেন ন|। ক্লাবের সদস্যর! গ্রামবাসীদের সঞ্চয়ে 
উৎসাহী করার wy সচেষ্ট হলেন। 

এই চেষ্টার ফলে গ্রামের একশ পনেরটি 
পরিবারের মধ্যে ১০৬টি পরিবার এই প্রকল্পের 
অন্তভূক্ত হলেন। আদিবাসী ও তপশিলী 
জাতির 9৮টি পরিবার স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলে! 
পোষ্ট অফিসে টাক! জমানোর প্রস্তাব নিয়ে। 
বিভিন্ন মূল্যের সঞ্চয় সার্টিফিকেট কিনল ৪০টি 
পরিবার। মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে 
মোট ত্রিশ হাজার টাক! জম! পড়ল স্বল্প সঞ্চয় 
প্রকল্পে। স্বল্প সঞ্চয়ে হুগলী জেলার আদর্শ 
গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হলে! মহেশপুর anm 
গ্রামোন্নয়নমূলক নতুন আর কি প্রকল্প মহেশপুর 
গ্রামে চালু হবে তা জানার Wy অনেকেই 


আগ্রহী হয়ে উঠলেন। 





পার্থেনিয়াম একটি বিষাক্ত আগাছা! । এর বৈজ্ঞানিক নাম পার্থেনিয়াম 


হিস্টেবোফোরাস্‌ । এই গাছের আদি বাসস্থান মধা ও দক্ষিণ আমেরিকা ৷ 
আমদানি করা মাইলে! দানার সঙ্গে এই আগাছা ভারতে এসেছে এবং 
ইতিমধ্যে সমগ্র মহারাষ্ট্র, কর্ণ টক, মধ্য প্রদেশ, metes, তামিলনাড়,, দিল্লী, 
জম্মু উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে | 

পশ্চিমবাংলায় বড় বড় রেল ইয়ার্ডের ধারে, রেল লাইন ও জাতীয় 
সড়কের পাশে এমনকি কলকাতার মত শহরে মাঠে ময়দানে ও বাড়ীর আশে- 
পাশেও দেখা যাচ্ছে। 
গাছের বিবরণ 

শিরাযুক্ত ও নরম কাণ্ডের বর্ষজীবি 3e —ve- সেমি eq ৪-৭ প্রধান 
শাখা ও বহু প্রশাখাযুক্ত। পাত! ৭_-১৫ সেমি লম্বা, পাতার কিনারা খীজ- 
যুক্ত, অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছের পাতার মত। সাদ! ছোট ছোট 
ফুল, প্রায় আড়াই মাস ধরে ফুটতে থাকে। বর্ষার আগে গাছ গজানোর এক 
মাসের মধ্যে ফুল ফুটতে সুরু করে। গাছ চার মাস বেঁচে থাকে aa একই 
গাছ থেকে বীজ মাটিতে পড়ে পুনরায় বহু গাছ জন্মায় । একটি গাছ থেকে 
১৫ হাজার গাছ জন্মাতে পারে। বীজ খুব হ।লক! তাই বাতাস বা জলের 
সাহায্যে বয়ে গিয়ে নান! জায়গায় তাড়াতাড়ি চড়িয়ে পড়ে I 
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অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া 

পার্থেনয়াম গাছের মধো “সেসকুইটারপেন ল্যাকটোন পার্থেনিন” নামে 
যে পদার্ঘট আছে, তা মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর । এই গাছের কোন 
অংশ শরীরের সংস্পর্শে এলে ভয়াবহ চর্মরোগ হয়। রক্তের সংষ্পর্শে এলে 
একজিমা বা চামড়ার ক্ষত হয়, তা সহজে সারেনা। ফুলের রেণু 
অনেকদিন ধরে নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে প্রথমে এ্যালার্জি ও পরে 
হাঁপানি হয়। এছাড়া আরও নানারকম বিষাক্ত পদাণ এই গাছে আছে। 


পরিবেশে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া 

যদিও এখনও পর্যন্ত কৃষিজমিতে এই আগাছার প্রাদুর্ভাব পশ্চিমবঙ্গে 
দেখ! যায়নি তবু এসম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা দরকার । অন্থান্ত সব 
আগাছার মত এই আগাছ। জমিতে ফসলের সঙ্গে খাছ, আলো, জল, বাতাস 
প্রভৃতি নিয়ে প্রতিযোগিতা করে ফসলের ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া এই 
গাছের দেহ নিঃসৃত, দেহ ধোঁত এমনকি শুদ্ধ দেহাংশ পচনকালে বিষাক্ত 
উপ।দ।ন আশপাশের গছপাল। ও ফসলের বাঁড় কমায় e উৎপাদন 
gin FTA | 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা 

যান্ত্রিক পদ্ধতি ঠ অল্প সংখায় এই আগাছা দেখা গেলে, যাতে আর 
aj ছড়ায় তার wy ফুল আসার আগেই উপড়ে নিয়ে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে 
হবে। হাতে রৰারের দস্তান! পরে বা পলিথিনের প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে 
এই আগাছ। টেনে তুলতে হবে অন্যথায় শরীরে বিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকবে। 
আগাছার সংখ্যা খুব বেশী হলে কোদাল দিয়ে stie উপড়ে ফেলে ধ্বংস করা যায়। 

রাসায়নিক পদ্ধতিঃ ১) প্রতি লিটার জলে ১৫০ গ্রাম খাবার লবণ 
মিশিয়ে আগ।ছ।র উপর ছিটিয়ে দিলে পর্থেনিয়াম আগাছা শুকিয়ে যায়। এ 
esca ড।লপালায় আগুন জ্বালিয়ে অকৃষি জমিতে wise] দমন করা সহজ। 

3) আগাছার ফুল ধারণ অবস্থায় ২, ৪-ডি ইথ।ইল anèra ১'* cafe 
( অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ৩*০ কেজি উইডেট ) এবং ডাইকোয়াট 
e কেজি (fs ৫* শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ১০ কেজি রিগ্লোন ) 
৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর জমির আগাছার উপর ছিটিয়ে এদের 
দমন কর! যায় ৷ 

e) অক্বযি জমিতে আগাছার নির্গমন পরবর্তী (চার! অবস্থায় ) ০৮ 
কেজি ২, ৪-ডি সোডিয়াম লবণ এবং *'৭ কেজি এম. এস. এম. এ. (অর্থাৎ 


৮ 
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৮০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ১০ কেজি ফার্নোক্সোন ও ৩৫ শতাংশ সক্রিয় 
উপ।দ।নের ২'* কেজি আনসার ৫২৯) a 3,8-f$ সোডিয়।ম লবণ 
৩'২--৪'* কেজি ও প্যারাকোয়াট ০'৪--০*৫ কেজি (অর্থাৎ ফার্নোক্সোন 
৪--৫ কেজি ও ২০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ২'০--২'৫ কেছ্ছি ফার্নোক্সোন) 
৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর আগাছার উপর ছিটিয়ে এদের দমন কর! 
বায়। আগাছ! নাশক ওষুধের মধ্যে আগাছার নির্গমন পরবর্তী «^v কেজি 
x, ৪-ডি *'৫ কেজি প্যারাকোয়াট সক্রিয় উপাদান দ্বার! অল্প খরচে এই 
আগ|।ছ! সম্পূর্ণ দমন কর! যায়। 

(8) যেসব অকৃষি জমিতে এই আগাছার উপদ্রব আগে হয়েছে তাই 
পরবর্তীকালে প্রাছূর্তব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সে সব স্থানে আগাছার প্রাক- 
নির্গমন এট্রাজিন ২--৪ কেজ্জি (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের 
এট্রাট্রাফ বা গোসাপ্রিম &--৮ কেজি) a ক্লোরটলবন ১'৬--২'৪ কেজি 
( অর্থাৎ ৮* শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ২'৩ কেজি ডায়ুরন) ব! বিউটাক্লোর 
৩--৪ কেজি ( অৰ্থাৎ ৫০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ৬-৮ কেজি ম্যাচটি) 
বা ২১৪-ডি ডাইমিথাইল লবণ ৫-৬ কেজি (afie ৭২ শতাংশ সক্ৰিয় 
উপাদানের ৭৮ কেজি উইডার ৯৬) ৬০* লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর 
জমিতে ছিটিয়ে ২০১৫০ দিন এই আগাছা হতে মুক্ত পরিবেশ রক্ষা! কর! 
সম্ভব | 

এছাড়। ডাইকোয়াট ee কেজি, এম. «x. এম.৪এ. i কেজি, 


AREAS ০*৯ কেজি, পিক্লোরাম ১৬১ কেজি; ২, ৪ ডিরার্সাডিয়াম লবণ ২০ 
কেজি, ২,৪-ডি এমাইন লবণ ১'৫ কেজি, ডাইকাম্ব। ২'০ কেজি প্রভৃতি আগাছা- 
নাশক ওষুধ ৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর অকৃষি ও পতিত জমিতে 
ছিটিয়ে এই আগাছা দমন কর! সম্ভব। অধিক পরিমাণে আগাছা উপজ্ঞত 
অকৃষি জমিতে আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগই স্বল্প বায়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে এই 
আগাছ। দমনের উৎকৃষ্ট উপায়। 

এ বিষাক্ত আগা! যাতে রাজের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ন! পড়ে, তারজগ্ 
সর্বস্তরের মানুষের সজাগ হওয়। APT দরকার এবং যেসব এলাকায় ইতিমধ্যে 
এই আগ।ছ। দেখ! যাচ্ছে, সেখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই আগাছার 
সম্পূর্ণ বিনাশের wa জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! প্রয়োজন i 





৯ 


YN 
আমন ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল এবং 
এই ধানের চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টিনির্ভর । afe, 
অনাবৃষ্টি এবং অনিয়মিত বৃষ্টি এবং আরও কিছু 
কিছু প্রতিকৃগ অবস্থার «y এই ঠা: 
অনেক সময় ব্যাহত eu এবং আশানুরূপ 
উৎপাদন পাওয়। Aga PR | বিভিন্ন afs- 
কুল অবস্থার ম?ধ] প্রথমেই R মনে জালে fafan 
রোগ ও পোকার মাতম x«i: প্রতি 
বছরই আবহাওয়ার ANNI, বৃষ্টিপাতের অসম 
বন্টন qaos cs Na ক্রটিবিচ্যুতির wv 
বিভিন্ন রকম রো গোরা: আক্রমণে ফসলের 
ক্ষতি হ'তে দেখ ga) এই সমস্ত t ও 
পোকার APIA বকে আমন ধানের 
বিষয়ে প্রথম থেকেই সজাগ থাক! ++ 

















এই প্রবন্ধে iaa ধানের ফলনের অন্তরায় 


হিসাবে বি কীটশক্রর ভূমিক! এবং তাদের 
দমনের 'উপায়গুলি aga বিশেষভাবে 
| আলোচনা al হচ্ছে | 

ws ফসলের মতন আমন ধানেও বিভিন্ন 
প্রকার পোকার আক্রমণ দেখ। যার, এর! হচ্ছে 
ধু কৃষি অধিক $1 ( শস্তরক্ষ। ) ë | 
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মাজর! পোক।, সবুজ শ্যামাপোকা, পামরী বা 
শাখী পোক। ও ভেপু পোকা ইত্যাদি । 
অন্যান্য পোক। যেমন-দয়ে পোকা, পাত৷ 
মোড়ানো পোকা? গন্ধী পোকা) commi পোকা, ও 
শীষকাট। cei পোকার আক্রমণও মাঝে মাঝে 
বিশেষ বিশেষ এলাকায় দেখা যায়। আর 
একটি বিশেষ ধরণের পোকার কথাও এখানে 
ব'লে রাখ! দরকার, সেটি হু'চ্ছে বাদামী 
শোষক পোকা। কিছুদিন আগে vm এই 
পোকার আক্রমণ শুধুমাত্র বোরে! ধানেই সীমা- 
বদ্ধ ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে বর্ধমান, হুগলী 
ও হাওড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলে আমন 
ধানেও এই পোকার আক্রমণ লক্ষা কর! 
যাচ্ছে। পোকা ও তার আক্রমণজনিত সমস্যার 
38 সমাধানের জন্য আমাদের প্রথম থেকেই 
সজাগ থাকতে হবে এবং জেনে রাখতে হবে 
কোন্‌ পোকার আক্রমণ ধানের কোন্‌ বিশেষ 


বহুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৯২ 


অবস্থায় দেখা যায়, আক্রমণের লক্ষণগুলি কি, 
কোন্‌ Bay প্রয়োগ করা দরকার এবং AT 
প্রয়োগে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার । এই 
সমস্ত বিষয়গুলির ঠিকমত সমন্বয় ঘটাতে ন! 
পারলে অনেক সময় সমস্যার সমাধান কর! সম্ভব 
হয় না এবং কৃষকের আথিক অপচয় FF | 

আলোচনার প্রথমেই বীজতলায় বীজ বপন 
e তার পরিচর্যার কথায় আসা যাক । বীজতলার 
জন্য উচু জায়গ! নির্বাচন কর! উচিত এবং বীজ- 
তলায় বীজ ফেলার পরে নীচে দেওয়া! স্থপারিশ 
অনুযায়ী us প্রয়োগ কর! দরকার। এর 
সুফল হিসাবে ধানের চারাগুলিকে বিভিন্ন 
পোকার প্রাথমিক আক্রমণ থেকে রক্ষ। কর! 
যাবে এবং রোয়ার জন্য পুষ্ট চার! পাওয়া সম্ভব 
হবে। এই প্রক্রিয়ায় খরচ প্রায় ১০ ভাগের 
১ ভাগ এবং রোয়ার পরে পোকার আক্রমণ 
রোধ করতে পারে চারা ! 


বীজতলায় ওষধ প্রয়োগমাত্রা ও পদ্ধতি 


গষধের নাম 


১। ক।বোফুরান efe (দানাদার) 


২। ফোরেট ১০জি (দানাদার) 
৩। ডায়াজিনন ১০জি (দানাদার) 


8| কৃইনালফস্‌ ৮ জি( দানাদার ) 
t| ফস্ফামিডন ৮৫% (তরল ) 


৬। ক্লোরোপাইরিফস্‌ ২০% (Taa ) 


প্রতি ১০ শতক জমির 
জন্য exu পরিমাণ 


প্রয়োগ fafa 


s'e কেজি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। জমিতে 
ছিপছিপে জল থাকা 
প্রয়োজন। 

৫০০ গ্রাম এ 

৫০০ গ্রাম 4 

» cfe d 

১৫ মিলি ৩০ লিটার জলে গুলে 

স্প্রেয়ারে প্রয়োগ PFR | 

৩০ মিলি এ 


ই ররর 


বসুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৯২ 


বীজতলায় বীজ ফেলার ৭_-১০ দিন পরে 
ggal চারা তোলার ৭--১০ দিন আগে একবার 
ূ্বপৃষ্ঠায় লিখিত যে কোন একটি ওষধ প্রয়োগ 
কর! দরকার। যে সমস্ত অঞ্চলে ধানের টুংরো 
রোগের আক্রমণের প্রবণত। আছে সে সমস্ত 
অঞ্চলে কাৰোফুরান জাতীয় ওষধ প্রয়োগ করলে 
yga পাওয়। zm! পোকার আক্রমণের 
আশঙ্কা ও ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষা 
করতে হ’লে রোয়ার আগে এবং পরে কয়েকটি 
ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য । যেমন :— 

১। রোয়ার জমি কাদ! করার আগে জমি ভাল- 
ভাবে পরিষ্কার করে আগাছা ও ধানের মুড়ী 
ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পচিয়ে ফেল! 
দরকার যাতে পোকার উৎস নষ্ট হ'য়েযায়। 

২। জমির আল ভালভাবে পরিষ্কার রাখ! 
দরকার I 

e| নিয়মিতভাবে জমি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ 
কর। দরকার | 

8| ফসলের কোন রকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন 
«| লক্ষণ দেখা! গেলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে FTI | 

«| রাসায়নিক eu প্রয়োগের আগে কোন 


emus নাম 


১। ফস্ফামিডন ৮৫% 

২। মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০%০ 

৩। ফেনথিয়ন ৫০% 

8| এগ্সালফান ৩৫% 

৫1 বি, এইচ; সি ৫০% (জলে গোল!) 
vi ডায়াজিনন ২০% 

৭। ক্লোরোপাইরিফস্‌ ২০% 


পোক! অথব। রোগের আক্রমণ হ'য়েছে Ti 
সুনির্দিষ্টভাবে জেনে নিতে হবে এবং সেই 
অনুযায়ী ব্যবস্থা! গ্রহণ করতে QAI 
আক্রমণ বেশী হ'লে তবেই Bay প্রয়োগ 
করতে হবে। 
e| এষধ প্রয়োগ যেন সঠিক মাত্রায় ও সঠিক 
পদ্ধতিতে হয়। 
পোকার উপদ্রব বেশী হ’লে উচু বা মাঝারী 
জমিতে যেখানে জলের চাপ কম সেখানে নীচের 
তালিকা agai যে কোন একটি দানাদার 


কীটনাশক ওষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। 
এষধের নাম Sarya পরিমাণ 
( একর প্রতি ) 
১। কার্বোফুরান ৩ জি ১২ কেজি 
২। ফোরেট >e জি ৪ কেজি 
৩। কুইনালফস্‌ ৫ জি ৮ কেজি 
8 | এপ্ডোসালফান s জি ১০ কেজি 
€ | ডায়াজিনন ১০ জি 8 কেজি 


দানাদার dus ছড়ানোর সময় জলের 
অভাব অথবা জলের চাপ বেশী থাকলে এবং 
চারার বয়স বেশী হ'লে নীচের স্থপারিশমত 
তরল Agy ব্যবহার করতে হুবে। 


লিটার প্রতি জলে একর প্রতি 
Barya পরিমাণ aaraa পরিমাণ 
ই মিলি ১৫০ মিলি 
E ও ৩০০ y 
) da ৩৯০ , 
১$ ৮ ৪৫০ » 
৫ গ্রাম ১৫ কেজি 
২ মিলি wee মিলি 
২ মিলি ৬০০ মিলি 





পামরী, চুঙ্গী, পাত! মোড়া, গন্ধী, লেদ। ও 
শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখ 
গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে fa, এইচ, 
সি, ১০% গুড়ো ছড়াতে হবে wga প্রতি 
লিটার জলে ৫ গ্রাম বি, এইচ, সি, ৫০% 


মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। লেদ। ও শীষকাট। 
লেদ! পোকার ey ডাইক্লোরোভস্‌ ৭৫% প্রতি 
লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল "ilem! 
যাবে। 

cwi পোক। ও Rasti লেদ। পোকার 
আক্রমণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই প্রায় প্রতি 
বছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই উত্তরবঙ্গের 
কৃষকদের এই বিষয়ে সজাগ থাকা এবং 
প্রয়োজনে ব্যবস্থা! গ্রহণ স্পারিশমত কর! 
দরকার | 

সব শেষে আমন ধানের নতুন "ap বাদামী 
শোষক পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকারের 


IIFA £ ভাত $ ১৩৯২ 





উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! মনে রাখ! দরকার। 
এই পোক। সাধারণতঃ ধানের ফুল আসার পরে 
দেখ! যায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশী ক্ষতি 
করার PIS রাখে । সুতরাং ফুল আসার 
সময় থেকেই ফসলের ওপর নিয়মিত নজর রাখা 
দরকার এবং ওষধ প্রয়োগও Pal দরকার । 
এই পোক! সাধারণতঃ ধানের গোড়ায় থাকে 
এবং যেহেতু ফুল আসার পরই এই পোকা দেখা 
যায় সেইজন্য এই পোক! দমনের জন্য গুড়ে! 
Bay যেমন 2 বি, এইচ, সি, ১০%, কারবারিল- 
৫%, কুইনালফস্‌ ১'৫%, মিথাইল প্যারাথিয়ন- 
২% ব্যবহার কর! দরকার | ৫০% জলে গোলা 
fa, এইচ; সি, অথবা কারবারিল eure প্রয়োগ 
কর! যেতে NTI | 

সদ! সতর্কতা এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারলে কীটশক্রজনিত ক্ষতির হাত থেকে 
ফসল রক্ষা কর! অসম্ভব AF | 


১৩ 


তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় 


cxtat, জাম, জেলি, আচার, চাটনি, সস; 
atari এসবই হ'ল ফল-সবজিজাত amu । 
এগুলির পরিচিতি বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনের খুব কাছাকাছিই পৌঁছে গেছে। 
কারণ cess আধুনিক জীবনযাত্রায় হাতের 
কাছে এমন তৈরী খাবারের চাহিদা! আজ 
অপরিহার্য । তবে এগুলির বাজার-দর কিন্তু 
কম নয়। তাই সমাজের সকল স্তরে এসবের 
যথেষ্ট সমাদর থাকলেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে 
al l 

অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে 
aatal সাধারণ সরঞ্জামের সাহায্যেই অতি 
সহজে একই মানের এসব দ্রব্য নিজেরাই কিন্তু 
তৈরি করে নিতে পারি এবং এক্ষেত্রে খরচ পড়ে 
অনুরূপ দ্রব্যের বাজার-দরের অর্ধেকেরও FPN | 
উদাহরণ হিসাবে পেয়ারার জেলির wow 
উৎপাদন পদ্ধতি দেওয়। হ'ল। 
পেয়ারার জেলি 

টাটক। আধ-পাঁক! পেয়ারাই নেবেন; তবে 
তার মধ্যে এক-আধট। পাক! থাকলেও ক্ষতি 


yn 
` সস ES 


২২ 
A 





১৪ 


নেই। ধুয়ে পাতল! ও ছোট parata কাটুন। 
কাটার সময়' জলে ডুবিয়ে রাখুন যাতে টুকরে! 
কালচে না হয়। কাটার জন্য (Races ষ্টিল 
ছুরি ব! বঁটি ব্যবহার করাই ভাল । সব পেয়ার! 
কাট! হলে জল থেকে তুলে মগে চাপাচাপি 
ভর্তি করে মাপুন। যত মগ Dani হবে তত 
মগ জলে এগুলি সিদ্ধ করতে দিন। মগের 
আয়তন এক লিটার হলে প্রতি মগ টুকরোর 
জন্য ২-৩ চা-চামচ পাতিলেবুর ছাকা রস 
(agai ১--১'৫ ari সাইদ্রিক এসিড) এই সময় 
মেশান। pecu বেশ সিদ্ধ হলে হাত৷ দিয়ে 
কিছুটা ভেঙে দিন। প্রথম অবস্থায় দেখ! যায় 
মিশ্রণে জলের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। 
কিন্তু ফোটাতে ফোটাতে হ।তায় নেড়ে যখন 
মনে হয় জল ও টুকরো! প্রায় সমান সমান তখন 
আগুন থেকে নামিয়ে পরিষ্কার খাপি কাপড়ে 
ছেঁকে তরল অংশ বা! পেয়ারাফোটানে৷ রস 
সংগ্রহ করে আবার মগে মাপুন এবং নিয়লিখিত 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন। 

(১) arme প্রতি তিন মগ টুকরোর wy 
ছ'মগ রস পাওয়া গেলে বুঝতে হবে ফোটানে৷ 
ঠিকমতই হয়েছে। 

(২) কিন্তু রসের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে 
ত! পুনরায় db সিদ্ধ টুকরোর সাথে মিশিয়ে 
কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন যাতে ঢাকার পর রস 
উপরোক্ত (১) অনুপাতে আসে। তবে রসের 
পরিমাণ অল্পন্বক্লা বেশি হলে আর ফোটানোর 
প্রয়োজন নেই। 

(e) রসের পরিমাণ যদি টুকরোর তুলনায় 
বেশ কম হয় তাহলে ঘাটতির সমপরিমাণ 
(agai একটু বেশি) সাধারণ ঠাণ্ডা জল এ ছেঁকে 


বনুন্ধর! £ ভাদ্র £ ১৩৯২ 


রাখ! টুকরোয় মিশিয়ে ভালভাবে sies! 
আগুনে আর বসাতে হবে না। তারপর 
কিছুট! চাপ দিয়ে বাড়তি রস কাপড়ে ছেঁকে 
সংগ্রহ করে প্রথম ছক! রসে মিশিয়ে ঘাটতি 
পূরণ করুন। 

এইভাবে সঠিক পরিমাণ রস পাওয়! গেলে 
মগে বা কাপে মেপে নিম্নলিখিত তালিক। 
অনুযায়ী চিনি ও পাতিলেবুর ছাকা রস বা 
সাইট্রিক এসিড faa i 


উপাদান তালিকা! 


(ক) (খ) 
পেয়ার! ফোটানো রস ১ লিটার মগ se কাপ 
চিনি ? » 5» ১০ 5 
পাতিলেবুর ছাকা রস — ১১) 
সাইট্রিক এসিড ১২ চা-চামচ 


সাইদ্রিক এসিড যোগাড় থাকলে তালিকা 
(ক) এবং পরিবর্তে পাতিলেবুর রস মেশাতে 
হলে তালিকা (খ) epa করুন। 

এইবার মাপা চিনি ও রস একত্রে মিশিরে 
আগুনের উপর বসান। নাড়তে থাকুন। 
চিনি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হলে অর্থাৎ গুলে গেলে 
এবং এই সিরাপ ফুটতে শুরু করলে চিনির ময়ল। 
পরিষ্কার করার জন্য এতে কিছুটা! পাতিলেবুর 
রস (১০ কাপ চিনি দেওয়া থাকলে ৪-_-৬ চা- 
চামচ) অথব1 সাইট্রিক এসিড (প্রতি লিঃ 
মগ চিনির wu i চা-চামচ বা ২ di: মত) 
মেশান। মনে রাখবেন সিরাপ পরিষ্কার করার 
জন্য উপরোক্ত মেপে রাখ! সাইদ্রিক এসিড ai 
পাতিলেবুর রস থেকেই এগুলি নেবেন। 
২-৩ মিনিট ফোটানোর পর হাতায় তুলে যখন 
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দেখবেন সিরাপ পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন 
আগুন থেকে নামিয়ে পরিষ্কার খাপি কাপড়ে 
ছেঁকে তা পুনরায় ফোটাতে fai এরপর 
ফুটন্ত সিরাপের ওপর যে ময়লা ফেন! ভেসে 
ওঠে wi ছাকনি-হাতার সাহায্যে মাঝে মাঝে 
তুলে ফেলে দিন, এর ফলে জেলি স্বচ্ছ হবে। 
তবে পরিষ্কার ফেন! ফেলবেন না। 

এইভাবে কিছুক্ষণ ফোটানোর পর দেখবেন 
ফুটন্ত সিরাপের উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদবুদ 3) 
ফেনায় ভরে গেছে এবং তা নাড়া সত্বেও BATA 
উঠতে চাইছে | এই সময় লক্ষ্য করলে আরও 
দেখ! যাবে সিরাপ অপেক্ষাকৃত ঘন হয়েছে 
এবং রঙও কিছুট। লালচে হয়ে গেছে । তখনই 
অবশিষ্ট সমস্ত পাতিলেবুর রস ব! সাইট্রিক এসিড 
মিশিয়ে আরও ফোটাতে থাকুন। 

এইবার হা'তায় খুব অল্প করে সিরাপ নিয়ে 
একটি থালায় «| ডেকচির সমতল ঢাকনার 
উপর হাতাটি স্পর্শ করে একপাশে একটু টেনে 
দিন যাতে থালায় সিরাপের প্রলেপ লাগে 
(অনেকটা তুলি দিয়ে এক ce রঙ দেওয়ার 
মত)। প্রলেপটি ঠাণ্ডা হলে তার এক প্রান্ত 
থেকে ছুরি দিয়ে চেছে তুললে নরম আমসত্বর 
মত উঠে আসে কিন। দেখুন । এই রকম না 
zeai পর্যন্ত সিরাপ ফুটিয়ে যান এবং বারবার Â 
থালা-পরীক্ষ। করতে থাকুন যতক্ষণ ন! ছুরির 
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ডগায় প্রলেপটি উঠে আসে। তখনই জেলি 
আগুন থেকে নামান। হাতা fata ওপরের 
ফেন! সরিয়ে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত চওড়া-মুখ 
বোতলে DIJA | 

Stel হলে জেলি জমে যায় এবং তখন অল্প 

মোম গলিয়ে জেলির উপরিভাগে ঢেলে f" i 
এই মোমের আবরণ জেলিকে বাইরের সংক্রমণ 
থেকে রক্ষ। করে। মোম দেওয়ার পর বোতলের 
ছিপি আটকে fa! এরপর প্রয়োজন মত 
ছিপি খুলে মোমের আবরণ তুলে ফেলে জেলি 
ব্যবহার করুন। 

e বোতলকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য 
পরিষ্কার করে ধুয়ে ১৫ মিনিট জলে 
ফুটিয়ে নিন। এইজন্য জল stel থাকা- 
কালীনই তাতে বোতল ডুবিয়ে আগুনে 
বসান। 

* ছোট পরিবারের জন্য জেলি ছোট 
বোতলেই ভরবেন। 

e থালা-পরীক্ষা করার সময় প্রলেপ Stel 
হতে কিছুটা সময় লাগে, এই ফাকে 
ফুটন্ত মিশ্রণ যাতে Bara না যায় বা 
বেশি ঘন হয়ে ন! পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে 
হবে এবং প্রয়োজন মনে হলে অল্পক্ষণের 
জন্য আগুন থেকে নামাতেও পারেন। 

* কাপ ;— সাধারণ মাপের চা-কাপ। 


পাশা বানায় ক্ষ প্রগতির ef 
চারা- শির Gf চাহ 





ডঃ বাধাগোবিন্দ মাইতি 


পশ্চিমবাংলার মাটি ও জলবায়ু চারা তৈরী 
শিল্পের পক্ষে বিশেষ অনুকূল । ছোট বড় মিলে 
এ রাজ্যে বর্তমানে উদ্ভিদঅঙ্গন বা নার্সারীর 
সংখ্যা চার হাজারেরও উপরে । এই পেশার 
উপর নির্ভরশীল লক্ষাধিক মানুষ । এই পেশ! 
বেশ লাভজনক বলে গত EU দশকে এ রাজ্যের 
উত্ভিদঅঙ্গনের সংখ্য! দু’ গুণেরও বেশী বেড়ে 
গেছে। যত দিন যাচ্ছে এই সংখ্যা বেড়েই 
চলেছে। কিন্তু আগ্ভিকালের চারা তৈরীর 
কলাকোঁশল সরিয়ে আজও আধুনিক পদ্ধতির 
সেখানে প্রচলন হয়নি। ছু" একটি ব্যতিক্রম 
ছাড়! শুধু পশ্চিমবাংল! নয় সার! ভারতবর্ষে এই 
প্রাচীন অবস্থা বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে 
যাচ্ছে। তাই এদেশে উৎপন্ন চারার মান অন্যান্য 
উন্নত দেশের তুলনায় অনেক নীচে। তার উপর 
আছে veu afosi সব মিলিয়ে এই 
শিল্পের বর্তমান অবস্থ! বিশেষ আশাগ্রদ নয়। 
এই রুগ্ন শিল্পকে সবল করে উন্নতির সোপানে 
বসাতে হলে চাই__ 
(ক) উন্নতমানের উৎস-তরু (mother plant) 

চার! উচ্চমানে না পৌঁছানোর একট! বড় 
কারণ হ'ল উন্নতমানের উৎস-তরুর অভাব। 
বিধানচন্র কৃষি বিশ্ববিদ্ছালয়, কল্যানী। 
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কলমের চারাতে উৎস-তরুর সমস্ত গুণাগুণ হুবহু 
বর্তায়। তাই উৎস-তরু যদি অধিক ফলনশীল 
হয়, রোগ ও অন্যান্য আক্রমণ প্রতিরোধের 
TIS থাকে, প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই 
করতে পারে, ফলের চেহার! ও গুণ মনোগ্রাহী 
হয় তবে সেই গাছ থেকে তৈরী কলমের চারায়ও 
এই উন্নত গুণাবলী বজায় থাকবে। বাগানে 
লাগানোর পর চার! বড় হয়ে ফুল-ফল দিতে সুরু 
করলে ক্রেত। যদি খুশী হয় তবে শুধু যে নিজে 
ভবিষ্যতে এ উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে প্রয়োজনে আরও 
চারাগাছ কিনবে তাই নয়, বন্ধু-বান্ধব এবং 
পরিচিত লোকদেরও এ উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে গাছ- 
পালার চার! কেনার সুপারিশ করবে। এইভাবে 
ধীরে ধীরে উদ্ভিদঅঙ্গনের সুনাম ছড়ায় এবং চার! 
বিক্রীর বাজার তৈরী হয়। 

ফলের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় উন্নত উৎস-তরু 
সন্ধ।নের প্রচুর সুযোগ আছে। আমের কথাই 
ধর! যাক । বাজারে ল্যাংড়া! বলে C3 সব আম 
বিক্রীঞ্ছ তাদের আকার ও স্বাদে একট! সাবিক 
সামগ্রস্ত থাকলেও ওজন, চেহারা, রং, স্বাদ, গন্ধ 
ও FAA যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য কর! যায়। 
হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী, গোপালভোগ, 
গোলাপখাস প্রভৃতি যে শতাধিক নামী জাতের 
আম এ রাজ্যে জন্মায় তাদের বেলায়ও একই 
কথা খাটে । 

সার! রাজা) জুড়ে প্রত্যেকটি নামী জাতের 
আমের হাজার হ।জার গাছ আছে। যে কোন 
একটি নামী জাতের উন্নতমানের উৎস-তরু পেতে 
হলে সেই stela হাজার গাছের ভিতর 
থেকে কয়েকটি অতি উত্তম গাছ খুজে বের 
করতে হবে। 


রাজ্য কৃষি দপ্তরের অধীনে কৃষি প্রযুক্তি 
সহায়কর। ছড়িয়ে আছেন এ রাজ্যের AKA | 
আছেন বিষয়বস্তু বিশারদ (Subject Matter 
Specialist) ও «tg কৃষিবিদর! প্রশাসনের 
বিভিন্ন স্তরে প্রথমতঃ কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের 
মাধ্যমে প্রত্যেক এলাকার সের! গাছের খবর 
নিতে হবে। তারপর আর একটু উচ্চ পর্যায়ের 
অভিজ্ঞ লোক দিয়ে প্রতি অঞ্চলের সের! 
গাছগুলির মধ্য থেকে সবচেয়ে সের! গাছটি 
খুজে বের করতে হবে। 

সমীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি অঞ্চলের সের! 
গাছগুলি পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞর!। তারপর 
সার! রাজ্যে কয়েকটি অতি উচ্চমানের গাছ 
বেছে নিয়ে সেগুলির অবস্থান, মালিকের নাম ও 
ঠিকানা, গাছের বয়স ও চেহার।, ফলস্ত বছরে 
আমের সংখ্যা, ফাক! বছরে যদি কিছু আম 
হয়_তার সংখ্যা, ফলের গড় ওজন, আটির 
ওজন, রং) স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে 
লিপিবদ্ধ করার পর এই গ!ছগুলির উপযুক্ত 
রক্ষণাবেক্ষণের IIR] করতে FTA | 

পরের মরস্থমে এ গাছ থেকে কলম 
পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে পাঠিয়ে দিতে হবে 
বিভিন্ন সরকারী খামারে । সেখানে গাছগুলি 
বড় হলে এগুলি থেকে কলমের চার! তৈরী 
করে বিতরণ করতে হবে সরকারী নথিভুক্ত 
(registered) চারা-কুশলীদের (nursery- 
men) খামারে ; এই তৃতীয় স্তরের গাছগুলি 
বড় হলে সেগুলি থেকে প্রচুর সংখ্যায় চার! 
তৈরী করে বিলি ad বিক্রীর মাধ্যমে ছড়িয়ে 
দিতে হবে জনসাধারণের মধ্যে । এইভাবে সার! 
রাজ্যে এবং ata বাইরে ছড়িয়ে পড়বে 
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সের! সের। জাতের আমের বংশধরের|। 

একইভাবে উন্নতমানের উৎস-তরু খুঁজে বার 
করতে হবে লিচু, পেয়ার1, কাঠাল, ATAT, কলা, 
কমলালেবু, নারকেল, বাতাবিলেবু মিষ্টি লেবু 
পাতিলেবু। কাগজীলেবু। গন্ধরাজলেবু, জামরুল; 
সুপারি, তাল, গোলাপজ।ম প্রভৃতি সবরকম 
ফলের জন্য। অন্ধ প্রদেশে আঙ্গুরের ক্ষেত্রে 
উন্নত উৎস-তরু “আজাব-ই-শাহী? এবং 
তামিলনাড়,তে জু ইএর ক্ষেত্রে ‘পরীমুল্লাই’ জাত 
নিজ নিজ রাজ্যে এই ফসলগুলির উৎপাদনে 
যুগান্তর এনেছে। পশ্চিমবাংলার বাজারে পায়রার 
ডিমের মত বড় বড় বীজযুক্ত যে সবুজ মিষ্টি 
আঙ্গুর রাশি রাশি আসে--সেটাই আজাব-ই- 
শাহী যার আক্ষরিক অর্থ হ'ল ‘রাজকীয় দ্রাক্ষা”। 
(খ) চারা তৈরীর আধুনিক কলা-কৌশল 

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিম- 
বাংলায় গোলাপের চার! তৈরী হত জোড়-কলম 
(inarching) sts! পরে চারা-কুশলীর! 
উন্নততর পদ্ধতি চোখ-কলমের (budding) 
সাহায্য নেন। এখন এ রাজো প্রায় সমস্ত 
গোলাপ চারাই তৈরী হচ্ছে চোখ-কলম করে। 
তার ফলে গোলাপ চার! তৈরী আগের চেয়ে 
এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। চার! তৈরীর 
আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের cm কিন্তু অন্য 
ফসলের ক্ষেত্রে তেমন দেখ! যাচ্ছে A| | 

আম এ রাজ্যের সর্বপ্রধান me আমের 
চার! তৈরীর চিরাচরিত পদ্ধতি হ'ল জোড়-কলম। 
এই পদ্ধতিতে সময় লাগে বেশী, ঝামেলাও 
অনেক। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলির 
মধ্যে সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি হ’ল পাত-জোড় 
(veneer grafting) এবং অংকুর-জোড় 
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(epicotyl grafting) | উত্তর ভারতের stal- 
কুশলীর! এখন প্রাচীন জোড়-কলম পদ্ধতি ছেড়ে 
পাত-জোড় পদ্ধতিতে আমের কলম তৈরী 
করছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এ পদ্ধতি এখনও 
তেমন চালু হয়নি। 

অংকুর-জোড় পদ্ধতিতে তৈরী আমের চার! 
জোড়-কলম বা পাত-জোড়ের চেয়ে এক বছর 
আগেই ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। কুশলী 
হাতে এ পদ্ধতিতে একশ’ কলম করলে ৮০ থেকে 
৯০টি ক্ষেত্রে জোড়া লেগে চার! তৈরী হয়ে 
atal অথচ রাজ্যের চার1-কুশলীদের অধিকাংশই 
এ বিষয়ে অবহিত নন। 

লেবু, লিচু, পেয়ারা, গন্ধরাজ, জামরুল; 
কামিনী প্রভৃতি যে সব গাছের চার! সাধারণতঃ 
গুটি-কলম (layering) করে তৈরী হয়, সেই সব 
গাছের মাত্র ১০/১২ সোর্টিমিটার লম্বা! ডগ! 
অধুন।-উদ্ভাবিত কুয়াশা-ঘরে (mist propaga- 
tion chamber) রেখে তাতে শিকড় গজিয়ে 
অতি সহজে চার! তৈরী করা যায় | ফলে্,যে 
পরিমাণ ডাল থেকে গুটি-কলম পদ্ধতিতে মাত্র 
একটি চার! পাওয়। যায়, নতুন পদ্ধতিতে সেই 
পরিমাণ ডাল থেকে আট-দশটি চার! তৈরী কর! 
সম্ভব। কিন্তু কুয়াশা-ঘর ব্যবহার কর! তে 
দূরের কথ।, অনেকে এর নামও শোনেন fÀ | 

কুয়াশ!-ঘর তৈরীর প্রাথমিক খরচ বেশী এবং 
যেখানে বিজলী এবং কলের জলের ব্যবস্থা নেই 
সেখানে এট! চালু কর যায় «i| তাই দূর 
গ্রামাঞ্চলের উদ্ভিদঅঙ্গনে বর্তমানে এ পদ্ধতি 
ব্যবহারের ois নেই। এই পরিস্থিতিতে 
লেখকের উদ্ভাবিত "wi কক্ষ ( auto-humid 
chamber ) কুয়াশ।-ঘরের প্রায়-বিকল্প হিসাবে 
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ব্যবহার করা যেতে পারে । এটা দামে যেমনি 
সম্ভ!, তৈরী করাও তেমনি সহজ | + 

গাছের ধান্য-প্রমাণ ডগ! নিয়ে অনু-প্রজণনের 
(micro-propagation ) সাহায্যে হাজার 
হাজার রোগমুক্ত সতেজ চার! তৈরীর ব্যাপারটি 
এ রাজ্যের চার1-কুশলীদের কাছে তে! কল্প- 
কাহিনী | অথচ বিদেশে এবং এ দেশেরই y 
জায়গায় এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে খুব কম 
খরচে অজস্র চার! তৈরী করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত 
মালিকানায় কালিম্পংএর এক উন্ভিদঅঙ্গনে 
প্রধানতঃ অকিডের চারা তৈরীর wy এ ধরণের 
একটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশাল! (Laboratory) 
কিছুদিন আগে তৈরী কর! হয়েছে । এ ছাড়! 
আরও অনেক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলির 
সাহায্যে সহজে ও সস্তায় ভাল চার! তৈরী কর! 
যায়। . 
(4) উৎপন্ন চারার রক্ষণাবেক্ষণ 

শুধু চার! তৈরী করলেই হবে না, উপযুক্ত 
ag ও পরিচধার সাহায্যে তাকে বাগানে 
লাগানোর উপযোগী সহ, সবল ও সুন্দর করে 
গড়ে তুলতে হবে। এ রাজ্যের অধিকাংশ 
উদ্চিদঅঙ্গন এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। 
সতেজ ও সুন্দর চার! তৈরী করতে হলে কয়েকটি 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখা! দরকার। যে মাটিতে চার! 
বড় হবে তার গঠন ( composition ) যেন 
চারার প্রয়োজনের উপযোগী হয়। কোন চার! 
চায় ভারী মাটি, কোন চার! পছন্দ করে হালক৷। 
টবে চারা তৈরীর অনেক স্থবিধ। সেখানে 
মাটি; বালি; সার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় 
মিশিয়ে গাছের উপযোগী করে তৈরী করা ata | 
অনেক সময় মাটিতে ক্ষতিকারক কীটশক্র q 


রোগজীবাণু থাকে। উচ্চ তাপ ও চাপ অথব! 
রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে টবের মাটি 
কীটশক্র এবং রোগজীবাণু থেকে মুক্ত কর! ষায়। 
এই মাটির ewe ক্ষারত্ব প্রয়োজনমত অদল- 
বদল কর! সহজ | টবের চারা এক জায়গ! 
থেকে অন্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়াও সুবিধাজনক ! 
এ চার! টব থেকে সাবধানে বের করে জমিতে 
লাগালে মরে যাওয়ার ভয় থাকে না। ঘরবাড়ি 
সাজাতে যে বাহারী গাছ দরকার তা টবে থাকা 
চাই। টবের প্রধান aga হ’ল জমির 
তুলনায় এ ধরণের গাছে জল দিতে হয় অনেক 
বেশী। 

অধিকাংশ উদ্ভিদঅঙ্গনে চারা তৈরী কর! 
হয় খোল। জমিতে আকাশের নীচে 1 ছোট ছোট 
এই চারাগাছগুলিকে সমানে বৃষ্টি ও ঝড়-ঝাপটা 
AD করতে হয় বলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে 
এই চারার চাহিদ! ও দাম ছুইই কমে যায়। 
ধরণের গাছ সুন্দর নয় বলে ঘর সাজ 
এগুলি কাজে লাগে না। 

ভাল চার! তৈরী করতে হয় আচ্ছাদনের 
নীচে। কাঠ ব! লোহার ফ্রেমের উপর কাচ ai 
পলিথিন দিয়ে এ উদ্দেশ্যে বড় বড় নারীতে 
যে ঘর তৈরী কর। হয় তাকে বলে গ্রীণহাউস 
( Greenhouse ) i. এই ঘরে বৃষ্টি ও ঝড়- 
ঝাপট। আসতে পারে না অথচ গাছ তার 
প্রয়োজনীয় আলে! এবং তাপ পায়। ঘরের 
মধ্যে ধুলোবালিও কম, তাই চার! বেশ সতেজ 
ও স্বাস্থ্যবান হয়। 
(x) প্রশিক্ষণ 

চার! তৈরীর পদ্ধতি বক্তৃতা দিয়ে সহজে 
বোঝানে। যায় না; আধুনিক কলা-কোঁশল 
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খানিকট! জটিলও বটে। তাই এ বিষয়ে উপযুক্ত 
প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আজকাল কৃষিবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শ।খায় ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলেও 
চার! তৈরীর ক্রিয়1-কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের 
তেমন কোন ব্যবস্থা! নাই। কখনও কখনও 
সাময়িক শিবিরের আয়োজন করে এ বিষয়ে 
কিছু কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়! zz: কিন্তু চার! 
তৈরীর বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ চলে সারা বছর 
ধরে। তাই উপযুক্ত প।ঠ্যস্থচী তৈরী করে এ 
বিষয়ে অন্ততঃ এক বছর ধরে শিক্ষাদানের জন্য 
রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু 
কর! দরকার। এই কার্ধক্রম হাতে নিলে ag 
অল্পশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান 
হবে। কলকাতার আলিপুরে কেরী ইনট্রিট্যুটে 
এ ধরণের একটি শিক্ষাক্রম চালু আছে। কিন্তু 
সেখানে যে পরিমাণ ছাত্রকে ভতি কর! হয় ত! 
প্রয়োজনের তুলনায় সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। তাছাড়া 
এখানে ভতি হবার যোগ্যতামান হায়ার 
সেকেণ্ডারী ; এট! নামিয়ে আনা দরকার | 
(ঙ) বিপণন ব্যবস্থা 

বর্তমানে পশ্চিমব।ংলায় উদ্ভিদ অঙ্গনের সংখ্য! 
বেড়ে যাওয়ায় বিপণন সমস্য! অবশ্যান্তা বীরূপে 
দেখা দিয়েছে। ক্রেতার সঙ্গে উৎপাদকের 
সরাসরি যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবই 


এই বিপণন সমস্যার প্রধান কারণ। এই সুযোগ 
কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুঠছেন মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীর।। 


বড় খড় চারার বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের 
একচেটিয়া আধিপত্য । কলকাতার প্রত্যন্তব্তী 
কিছু গ্রামে ব্যাপকহারে গোলাপের stai তৈরী 
হয়। এই চারা-কুশলীদের অধিকাংশই ag- 
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শিক্ষিত । তার! পাইকারী হারে শতকরা pa 
থেকে আড়াই শ’ টাকা দামে যে চার! বিক্রী 
করেন সেই চারাই কয়েক মাইল দূরের কলকা'ত। 
শহরে প্রত্যেকটি বিক্রী হয় চার-পাঁচ টাকায় । 
প্রতিপত্তিশীল মধ্যবর্তা ব্যবসায়ীদের চাপে এইসব 
উৎপাদকের পক্ষে শহরের বাজারে প্রবেশ কর! 
বেশ কষ্টকর। তাই তার তাদের তৈরী চার! 
গ্রামে সস্তায় বিক্রী করে দিতে বাধ্য হুন। 
কলকাতার নামীদামী ভারত বিখ্যাত “নাসপরী+- 
দের অধিকাংশই নির্ভরশীল গ্রামের এই 
উৎপাদকদের উপর | 

এই অবস্থার প্রতিকারের wg প্রথমতঃ 
দরকার উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া; 
দ্বিতীয়তঃ ছোট-বড় শহরে, বড় রেল ষ্টেশনের 
কাছে বা পরিবহনের স্থবিধাযুক্ত কোন জায়গায় 
চারার atala গড়ে তোলা । 

এই বাজারে চার1-কুশলী সংঘের নিজন্ব 
দোকান, গুদাম এবং প্রদর্শন কক্ষ থাকবে। চার! 
ব্যবসায়ীরাও এখানে দোকান করার qata 
পাবেন। এভাবে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও সৌহার্দ্য গড়ে 
উঠবে। এই বাজারের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়লে 
রাজ্যের ও বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট-বড় 
ক্রেতা এখানে এসে তাদের পছন্দমত জিনিস 
কিনতে পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিক্রী 
বাড়বে,উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সহজ যোগসূত্র 
স্থাপিত হবে এবং উৎপাদকরা উপযুক্ত দাম 
পাবেন। 

বিভিন্ন রাজ্য সরকার সম্প্রসারণ কাজের 
প্রয়োজনে প্রচুর চার! কেনেন। এই চারার 
মান ঠিক রাখার ED এগুলি কেনা হয় সরকারী 
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অথবা রেজিষ্টীকৃত উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে । উত্তর- 
প্রদেশ ও অন্যান্য অনেক রাজ্যে বেসরকারী 
উদ্ভিদ অঙ্গনের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
পশ্চিমবাংলায় এ ব্যবস্থা! এখনও চালু হয় 
নি। ফলে এরাজোর উদ্ভিদঅঙ্গনগুলি সরকারী 
চাহিদ। মেটাবার সুযোগ কম পাচ্ছেন। 

এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থ! গ্রহণের প্রয়োজন। 
প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সমস্ত উদ্ভিদঅঙ্গনের 
তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং উচ্চমানের 
চারার গুণগত বৈশিষ্ট্য সরকারী স্তরে নির্দিষ্ট 
করতে হবে। কিছু চারার ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান 
্টযাণ্ার্ড ইন্ট্টিটিউশন (ISI) গুণগত মান তৈরী 
করে দিয়েছেন। সেটা কাজে লাগাতে হবে। 

উদ্যান-বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত লোককে 
নিযুক্ত করে তাদের সাহায্যে বিভিন্ন Sfer- 
অঙ্গনে প্রস্তুত চারার গুণগত মান স্থির করতে 
হবে। যে সব উদ্ভিদঅঙ্গন সরকারী মানে 
পৌঁছতে পারবে তাদের রেজিদ্রীভুক্ত করতে 
হবে। কোন রেজিস্বীভুক্ত উদ্ভিদঅঙ্গনের গুণগত 
মান নেমে গেলে তাদের রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের 
ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

এই অনুশাসন বজায় রাখতে পারলে 
উদ্ভিদ অঙ্গনগুলি নিজেদের স্বার্থে তাদের উৎপন্ন 
পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে বাধ) হবে; 
চারার নাম ও জাতের বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে 
অসাধুতা কমবে। ফলে এ রাজ্যের চারার 
সুনাম বাড়বে, বিস্তৃত বাজার তৈরী হবে। afa- 
রেশন ব্যবস্থ। চালু হলে সরকারী স্তরে চার! 
বিক্রীর অস্থুবিধ! দূর হবে। 

(s) অর্থের যোগান 


এ রাজ্যের চার1-কুশলীদের আধিক সঙ্গতি 


অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাদের পক্ষে 
ব্যাপক হারে ব্যয়বহুল উন্নত প্রণালী গ্রহণ করা৷ 
সহজ «ui চারা তৈরীর আধুনিক কলাকৌশল 
কাজে লাগাতে হলে দরকার গ্রীণ হাউস, 
কুয়াশা-ঘর, আধ-ছায়৷ ঘর ( Lath house) 
এবং অনু-প্রজণনের (micro-propagation) 
জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ 
প্রয়োগশাল।। এইসব কাজের জন্য চাই অর্থের 
যোগান। 

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন yup থেকে কম 
সুদে খণ পেলে এ কাঁজে অগ্রগতি হবে। ছোট 
ছোট উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকের ক্ষেত্রে এইসব 
গঠন-কাজ করার সামর্থ ও প্রয়োজন ছুইই কম। 
যদি সমবায় ভিত্তিতে ad নিয়ে কাছাকাছি 
অবস্থিত অনেকগুলি উদ্ভিদঅঙ্গনের জন্য একটি 
করে গ্রীণ হাউস «| অন্টান্থ ব্যয়বহুল জিনিস 
তৈরী কর! যায়, তবে কাজট! সহজ হয় এবং 
পুরোমাত্রায় জিনিষগুলিকে কাজে লাগানো! যায় । 
বড় মাপের উদ্ভিদ অঙ্গনগুলি প্রয়োজনে প্রত্যেকে 
তৈরী করতে পারেন। তবে তারজন্যও খণের 
প্রয়োজন হতে AITA | 
(ছ) কর্মতৎপরতা 

চার! কেনার আগে ক্রেতার! সাধারণতঃ 
চিঠিপত্রের মাধামে বিভিন্ন berara খোজ 
খবর নেন। এই অনুসন্ধানের জবাব দিতে 
অনেক উদ্চিদঅঙ্গন তৎপর নয়। বাঞ্ছিত চার। 
ai থাকলে অনেকে জবাবই দেন aji এই 
মনোভাব ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর | 

বিক্রীর আগে চারা জমি থেকে তোলা) 
মোড়ক কর! এবং সেগুলি পাঠানোর ব্যাপারেও 
প্রয়োজনীয় xs নেওয়া হয় না। ফলে বাগানে 
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লাগানোর পর অনেক চার! মরে যায়। উদ্ভিদ- 
অঙ্গনের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়! এবং চারার বাজারে 
মার খাওয়ার এগুলি অন্যাতম কারণ। 

চার! বিক্রীর জন্য ছোট ও মাঝারি উদ্ভিদ- 
অঙ্গনগুলির পক্ষ থেকে সাধারণতঃ কোন রকম 
প্রচারের ব্যবস্থা কর! হয় না। প্রচার ছাড়! 
আজকাল কোন জিনিসের বিক্রী বাড়ে না। 
উদ্ধিদঅঙ্গনগুলির উচিত সংঘবদ্ধভাবে এই 
প্রচারের কাজ হাতে TERİ | 

উল্লিখিত সমস্যাগুলি দীর্ঘায়িত হলে শুধু 
উদ্ভিদঅঙ্গনগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না) ফল, ফুল 
ও অন্যান্য উদ্যানজাত ফসলের উপর এর বিরূপ 
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প্রতিক্রিয়া পড়বে | তাছাড়া ভিন রাজ্যে চার! 
রপ্তানী করে যে অর্থাগম হয় তা অন্ত রাজ্য 
ছিনিয়ে নেবে। সর্বোপরি যে সব ক্ষুদ্র, প্রান্তিক 
ও ভূমিহীন কৃষক চার! তৈরী শিল্পে নিযুক্ত 
আছেন, তাদের রুজি-রোজগারের পথ ক্রমশ: 
ংকীর্ণ হয়ে পড়বে | 
এই পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতির wy 
প্রয়োজন অবিলম্বে উদ্ভিদঅঙ্গনগুলির মানোন্নয়নের 
কাজে হাত দেওয়া । ইদানীং এদিকে যে কিছুট। 
সরকারী নজর পড়েছে, এট! খুবই আশার 
কথা। তবে এখনও প্রচেষ্টা প্রয়োজনের 
তুলনায় অকিঞ্চিৎকর i 


* এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের wy আনন্দ এজেন্সি 
কতৃক ৯৮ fag গোস্বামী লেন, কলিকাত1-৫ থেকে 
প্রকাশিত “চার! তৈরির চাবিকাঠি? বইটি দ্রষ্টব্য i 


29 


খালের TERE ব্রা 


নিম! পাল 


যোগ ও রোগ-জীবাণুর নাম 


১। চার! ধস। 
Seedling blight 
[ Helminthosporium Sp, 
Alternaria Sp, Sclerotium 
rolfsii | 


২। emi ai পোড়। দাগ 
Blast 
[ Pyrieularia Oryzae ] 





উদ্ভিদ রোগ তত্ববিদ+ ধান্ঠ গবেষণ! কেন্দ্র, চু চুড়া। 
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রোগের লক্ষণ 


চারাগাছের গোড়া ও শিকড় হালক! বাদামী 
রঙের হতে দেখ! যায়। শীতের প্রকোপ বাড়ার 
সাথে সাথে অসহনশীল জাতের যে অবস্থ। হয়ঃ 
রোগাক্রান্ত চারাগুলিও স্থানে স্থানে সে 
অবস্থায় পরিণত হয়। ক্রমে চারা গুলি শুকিয়ে 
যায়। 


পাতায় ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখ! 
যায়। এগুলি বেড়ে ক্রমে মাকু বা! চোখের 
আকার ধারণ করে । দাগের মধ্যভাগ ধূসর রঙের 
এবং চারিধার বাদামী রঙের হয়। আক্রমণ 
তীব্র হলে দাগগুলি পরস্পর মিশে বড় দাগে 
পরিণত হয়। আক্রান্ত গাছ ঝলসে শুকিয়ে 
যায়। 


পৰ আক্রান্ত হলে কালে। রং ধারণ FTA | 
ইহাকে নোড ব্লাস্ট বলে। ফুল হওয়ার পর 


ও তার প্রকার 


রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার 


বিশেষ করে cairai খন্দে এই রোগের egga 


বেশী। 


আবহাওয়া যখন মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে 
এবং রাতের তাপমাত্র! দিনের তাপমাত্রার চেয়ে 
কম তখন রোগবিস্তার তাড়াতাড়ি হয়। বিশেষ 
করে এরূপ জলবায়ু মঘ-ফাল্ুন ও আশ্বিন 
কাতিক মাসে দৃষ্ট হয়। 

আবার অত্যধিক খরার সময় বীজতলা 
অধিকদিন শুকনো অবস্থায় থাকলে রোগ 
আক্রমণের AITTI বেড়ে যায়। 


৯৫ 


ওষুধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্র! 


বেভিগ্রিন / ১ গ্রাম / ১ লিটার জলে গুলে মাটি 

ভিজিয়ে স্প্রে করলে উপকার পাওয়! যায়। 
agal 

ব্রাসিকল ৭৫% ৩০০-৪০০ গ্রাম প্রতি 

see বর্গ মি. জমিতে ভালভাবে মিশিয়েও 

রোগ দমন কর! যায়। 


হিনোসান ৫০ ইসি / কিটাজেন ৪৮ ইসি ১ মিলি / 
> fà ea 
"era 

ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রা/ ১ লিটার জলে ভালভাবে 
মিশিয়ে স্প্রে করে রোগ দমন কর! যায়। 

আবহাওয়া ও রোগের তীব্রতা অনুযায়ী 
৮-_-১২ দিন অন্তর ২--৩ বার c2 করতে 
হবে। 


বহুক্কর! £ ভাদ্র £ ১৩৯২ 


যোগ ও রোগ-জীবাণুর নাম 


e| বাদামী দাগ 


Brown spot 
[ Helminthosporium Oryzae | 


81 খোল! *ibi 
Sheath rot 
[ Saroeladium Oryzae | 


€| খোল! ধস৷ 
Sheath blight 
[ Thanatephorus eucumeris | 


৬। ডাটা পচ৷ 
Stem rot 
[ Selerotium Oryzae | 


২৬ 


রোগের লক্ষণ 


শিষের নীচ আক্রান্ত হলে একে বলে নেক 
ব্লাস্ট | শিষ আক্রান্ত হলে ক্ষতি বেশী হয়। 


পাতায় ছোট ছোট গাঢ় বাদামী দাগ দেখ। 
যায়। দাগগুলি ছোট বড় নান আকারের 
হতে পারে। দানায়ও এই দাগ দেখা যায়। 
খুব বেশী রোগাক্রান্ত ধানের চাল কালে! হয় 
এবং ভাত তেতো লাগে। 


উপরিভাগের খোলায় যেখান থেকে শিষ বের 
হয় সেখানে হালক! বাদামী রঙের দাগ দেখা 
যাঁয়। রোগের তীব্রতায় সময় সময় শিষ বের 
হয় ন! এবং ধান চিটে হয়ে ata | 


কাণ্ড যেখানে জলের উপরিভাগে থাকে সেস্থানে 
রোগের লক্ষণ প্রথম দেখা যায়। খোলার গায়ে 
এবং পাতায় অসামঞ্জস্তভাবে বাদামী রঙের দাগ 
দেখ! যায়। দাগগুলি চাক চাক ভাবে 
ছড়িয়ে থাকে। রোগের Shasta আধিক্য হলে 
পুরো খোল! আক্রান্ত হয়ে পাতায় ছড়িয়ে 
eire | এক গাছের পাতার থেকে অন্ত গাছের 
পাত৷ আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে পাতায় স্থানে 
স্থানে মেটে সবুজ হয়। দাগগুলির ভিতর 
qaa রঙের এবং চারিদিক বাদামী রঙের ga | 


জমির জলের উপরিভাগে গাছের গুড়িতে 
হালকা বাদামী রঙের দাগ সময় সময় চোখে 
পড়ে। সাধারণতঃ ফুল আসার সময় বা তারও 
পরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাছের 
বয়স বাড়ার পর ডাটার পচ! অংশটি মাঝামাঝি 
চিরলে অসংখ্য PITAL কালে! দান! দেখা যায়। 


| 
॥ 


রোগাক্রমণের সময়/বিস্ত!র 


বাতাসের সাহায্যে জীবাণু ছড়ায়। অতি- 
রিক্ত নাইট্রোজেন এবং গাছ ঘন থাকলে রোগ 
আক্রমণের তীব্রত| বেড়ে যায়। 


জমিতে নাইট্রোজেন সারের অভাব হলে অথবা! 
খুব বেশী পরিমাণে সার দিলে এই রোগ বাড়ে। 
পটাশ সারের অভাব বা zw] বেশী হলে 
রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী mra খরিফ খন্দেই 
এই রোগ বেশী হয়। বাতাসের সাহায্যে এই 
রোগ ছড়ায়। 


IW] পোকা, টুংরে! ও ধস| রোগে আক্রান্ত 
গাছে এই রে।গের আক্রমণ বেশী হয়। 


জমির উর্বরত! ( নাইট্রোজেন ) যদি বেশী থাকে 


তবে রোগ আক্রমণের গ্রবণত! বেড়ে যায় এবং | 


ছড়িয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। গাছে ফুল আসার 
সময় রোগের আক্রমণ বেশী হয় এবং রোগ 
তখনই বেশী ছড়িয়ে পড়ে। 


নীচু জমি ও যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থ। নেই 
সেখানেই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। রোগ-জীবাণু 
দান।গুলি মাটিতে থকে। উপযুক্ত পরিবেশে 
Si গাছকে আক্রমণ pral রোগ-জীবাণু মাটি 
ও গাছের গোড়ায় অনেক দিন বেঁচে «tcs | 


বনুদ্ধর! £ ভাদ্র : ১৩৯২ 


ওষুধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্র! 


সকাল অথবা! বিকেলে ডাইথেন এম-৪৫ 
২৫ গ্রাম ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করে 
রোগ দমন করা যায়। 


ওপরের মতো।। 


আক্রান্ত গাছে ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রাম ১ লিটার 
হিসেবে জলে গুলে স্প্রেকরলে রোগ দমন হয় 
এবং ফলনের ক্ষতিও বিশেষ হয় না। 


২৭ 


ক 9——. = — 


qq]: ভাদ্র £ ১৩৯২ 


2 1 


b | 


যোগ ও রোগ-জীবাণুর নাম 


e বাকানি রোগ এবং গোড়া পচ 
Bakanac disease and foot rot 
[ Fusarium moniliforme | 


ব্যাকটেরিয়াজনিত ধস! রোগ 
Bacterial leaf blight 

[ Xanthomonas Campestris pv. 
Oryzae | 


yb 


রোগের লক্ষণ 


গাছ অস্বাভাবিক লম্ব। হয়ে যাওয়া! এই রোগের 
একটি প্রধান এবং সুস্পষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণ 
বীজতলায় এবং ক্ষেতে উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত 
হয়। আক্রান্ত চারাগাছ সাধারণতঃ cu গাছ 
থেকে বেশ অনেকটাই «visui রোগাক্রান্ত 
গাছ লিকলিকে লম্বা! হয় এবং সতেজতা সুস্থ 
গাছ থেকে কম। 

তাও দেখ! গেছে যে আক্রান্ত গাছ সব 
সময়েই লম্বা হয় ali কখনো! কখনে। 
খর্বাকৃতিও হয়। সময় সময় ইহাদের বুদ্ধি 
বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের 
মতোই দেখায়। রোগাক্রান্ত গাছে পাশকাঠি 
কম হয় এবং নীচের পাতা থেকে শুকোতে 
আরম্ভ করে। 


* বিঃদড্রঃহ-পশ্চিমবঙ্গে এই রোগটির কথ! 
১৯৮২ সালের আগে পর্যন্ত শোন! যায় fA i 
বারসাত মহকুমায় ১৯৮২ বোরো WOW 
Saket-4 জ।তটিতে এই রোগটি পরিলক্ষিত হয়। 
ইদানিংকাল থেকে বর্ধমান, হুগলী, মালদ। 
ইত্যাদি স্থানেও এই রোগটি দেখ! যাচ্ছে। 


পাতার ডগ! অথবা পাতার কিনারায় এই 
রোগের লক্ষণ প্রথমে দেখ যায়। ডগ! থেকে 
শুকনে! হতে শুরু হয়। পাতার কিনারা দিয়ে 
ঢেউ খেলানে। ভাবে নীচের দিকে নেমে আসে। 
সমস্ত পাতাট।ই আক্রান্ত হতে পারে। আক্রাস্ত 
ASAA দেখলে মনে হয় ঝলসে (NTE | 
তাই এই রোগটি ঝলস। রোগ বল। হয়। সবুজ 

ংশ সহ aec পাত সমানভাবে কেটে 
অনেকঞ্চলে। একসাথে বেধে কাচের গ্রাসে স্বচ্ছ 


রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার 


রোগ-জীবাণু বীজ ও মাটিতে থকে । উপযুক্ত 
পরিবেশে জীবাণু বেড়ে যায় এবং সাথে সাখে 
অ।ত্রমণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। 


ধানগাছে ফুল আসার সময় এবং ফুল আসার 
পরে এই রোগের আক্রমণ সবচেয়ে বেশী হয়। 
জমিতে খুব বেশী নাইট্রোজেন প্রয়োগে এই 
রোগ বাড়ে। বৃষ্টি এবং বাতাসে রোগ 
তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। 

নাল, খান।-খন্দে এই রোগের প্রাদুর্ভাব 
বেশী হয়। 


২৯ 


qq: ভাদ্র £ ১৩৯২ 





ওষুধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্রা! 


পারদ ঘটিত uw দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে 
রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে "ug 
এক কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম ওষুধের 
প্রয়োজন | 


ওষধের সাহ।যো রোগ দমন সম্ভবপর sta | 
সুতরাং রোগ সহনশীল জাতের চাষ এবং পরিচ্ছয় 
ও বৈজ্ঞানিক মতে ঢাবই এই রোগ দমন করতে 
পারে। 


ayga £ ভাদ্র £ ১৩৯২ 


যোগ ও রোগ-জীবাগুর নাম 


৯। ডোর। দাগ 
Bacterial leaf streak 


[ Xanthomonas Campestris pv. 


Oryzicala | 


১০। ভাইরাসজনিত টুংরে। রোগ 
Rice tungo Virus (RTV) 
বাহক পোকা —9t1 
[ Nephotettix Virescens | 


রোগের লক্ষণ 


জলে ডুবিয়ে রাখলে রোগ-জীবাণু বের হতে 
দেখা যায়। তখন এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। 
অনেক সময় ক্ষেতের মাঝে মাঝে গোট। 
ঝাড়টাই শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। পাতাগুলি 
তখন মেটে সবুজ হয়ে শুকিয়ে দড়ির মতো! 
গুটিয়ে যায়। এরূপ লক্ষণ রোয়ার এক মাসের 
মাথায় দেখ! যায়। এরূপ অবস্থাকে চক্রসেক 
বলে। গাছ তুলে গোড়ার অংশ ছুরি দিয়ে 
কেটে টিপলে পর পু জের মতে। বের হয়। 


এই রোগে পাতার শিরার মাঝে মাঝে লম্বা AT 
হলদেটে দাগ দেখ! যায়। আলোর দিকে 
ধরলে দাগগুলি পরিন্ধার দেখা যায়। বেশী 
আক্রান্ত পাতাগুলি হলদেটে-কমল। রং হয়। 
ডোরার রং বাদামী হয়ে যায়। পাতায় পাশ।- 
পাশি অনেক দাগের সঙ্গে ডোর! দাগগুলি মিশে 
পুড়ে যাওয়ার মতে হয়। 


প্রথমে মাঠের আলের ধারে ধারে বা মাঝে মাঝে 
২ | ১টি গাছ আক্রান্ত হয়। আক্ৰান্ত গাছের 
কয়েকটি পাত হলদে হয়ে যায়। হলদে রং 
পাতার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ zai পরে 
নীচের দিকে নেমে আসে। আক্রান্ত গাছের 
পাতা গাছের বয়স, আক্রমণের সময় এবং জাত 
অনুযায়ী হলদে থেকে হলদেটে কমল! I কমলা! 
রঙের হয়। গাছ বেঁটে হয়ে যায়। চার! 
অবস্থায় বা পাশকাঠি ছাড়ার সময় গাছ আক্রান্ত 
হলে গাছ বেঁটে হয়ে যায় এবং সময় সময় গাছ 
arae যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল এলে অনেক 
দেরী করে আসে। বীজতলা আক্রান্ত হলে 
ক্ষতি বেশী হয়। 


রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার 


খরিফ খন্দেই এই রোগের প্রাধান্য বেশী। 
পাশকাঠি ছাড়ার সময়কালীন হতে ফুল আসার 
আগে পর্যন্ত এই ডোর! রোগ বেশী দেখ। যায় | 
অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই রোগট! বেশী দেখা 
atai গাছের বয়স বাড়লে রোগের প্রকোপ 
আপনিই কিছুট। কমে। 


আমন খন্দেই এই রোগের প্রাবল্য বেশী এবং 
তাড়াতাড়ি ছড়ায়। কারণ ভাদ্র মাস থেকে 
"I| পোক! বাড়তে থাকে এবং আশ্বিন 
ক।ডি?ক চূড়ান্তভাবে বেড়ে যায়। শ্যাম! পোক! 
আক্রান্ত গাছের পাতা থেকে রস শুষে fara 
যখন সুস্থ গাছের পাতায় বসে এবং রস খায় 
তখনই মুখের রোগ-জীবাণু পাতায় প্রবেশ 
করে। এইভাবে সুস্থ গাছ আক্রান্ত হয়। 

গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোগ sup 
করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 


৩১ 
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ওষুধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্র! 


ওষধের সাহায্যে রোগ দমনের পরীক্ষা চলছে | 


বীজতলায় কার্বোফুরান ২ কেজি এ. আই [হেক্টর 
হিসেবে প্রয়োগ করে রোগ দমন কর! যায়। 

রোয়ার আগে আক্রান্ত চারাগাছ নষ্ট করে 
ফেলতে হবে। 

পাশকাঠি ছাড়ার সময় যদি প্রতি বর্গমিটারে 
২--১টি আক্রান্ত গাছ দেখ! যায় তবে বাহক 
পোক। দমনের জন্য কাবোফুরান ব্যবহার করে 
রোগ আয়ত্তে রাখা যায়। 

যেহেতু ওঁষধের খরচ অনেক বেশী cn 
রোগ সহনশীল জাতের চাষই রোগ দমনের 
প্রকৃষ্ট উপায়। 





আখিন মাসে কৃষকের করণীয় 


থান 

আশ্বিনে ক্ষেতে ধান ধীর পরিণত হয়ে 
উঠছে। এ মাসে অধিক ফলনশীল ধানে গন্ধি 
পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ 
করে গন্ধি ও শীষ কাট! লেদ। পোকার আক্রমণের 
ভয় থাকে। প্রয়োজনে দমনের ব্যবস্থা! নিন। 
আলু 

এ মাসের শেষ থেকে জলদি জাতের আলু 
কুফরি চন্দ্ৰমুখী ও কুফরি অলঙ্কার বসান। 
কুফরি সিন্দুরি জাতের আলুও জলদি চাষে 
ব্যবহার করা যায়। বীজ বসানোর আগে Bi 
অবশ্যই শোধন করে নেবেন। মাটি পরীক্ষ। 
করিয়ে স্্পারিশমত সার feni তা না হলে 
জমির উর্বরত। অনুযায়ী একর প্রতি ৪০-৬০ 
কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ 
আলু বসানোর নালিতে ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গুড়ে! 
মাটি ছড়িয়ে আলুবীজ বসান। 
afazi 

আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে টোরি বি-৫৪ 
( অগ্রণী ), শ্বেত সরষে বি-৯ (বিনয়) ও রাই 


টি-৫৯ (বরুণ) জাতের বীজ ggal অসেচ 
এলাকায় রাই বি-৮৫ ( সীতা ) ও টোরি বি-৫৪ 
(অগ্রণী) বোনা যায়। তবে বোনার কাজটি 
আ'শ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হুবে। 

জমি তৈরির সময় ৮_-১০ গাড়ী জৈব সার 
দিন। মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশ মত 
রাসায়নিক সার দিন। তা না হলে প্রতি 
একরে শেষ চাষের সময় সেচপ্রাপ্য এলাকায় 
টোরিতে ৮ কেজি করে এবং রাই ও শ্বেত 
সরষেতে ১০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট 
ও পটাশ দিন। সেচবিহীন এলাকায় একর 
প্রতি v কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
পটাশ দিন। 
শাকসবজি 

মাঝারি ও নাবি জাতের বাঁধাকপি, ওজকপি, 
বেগুন, টমেটে। লঙ্কার চারা, মটরশুটির বীজ 
এবং পটলের লতি লাগাঁজ। পেঁয়াজের রীজ্তল। 
করুন। ভাল জাত smi রেড, গ্লোব ও 
পাটনাই। আগে লাগানে। সবজির afaki 
করুন এবং চাপান সার দিন। 


সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্ততি 
উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 





উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনা র লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ ১৫,০৯০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান £ আয় বাড়ান 


গণ্চিমবদ্র রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেল! দপ্তর 


aater 





2 পঞ্চাননতল।, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 

2 ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়। ) 
শ্ব আন্ন 2 ৭৯, এন. এল. বস্তু রোড, বর্ধমান 

2 দাঙ্গালপাঁড়া সিউড়ী ( বীরভূম ) 

2 চীদমারীডাঙ্গা, বাকুড়। 

2 ৩৫/১, অরবিল্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


wijev?- ক শুন 5 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-৭০০০১২ 
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service for cultivation of cotton/groundnut and 
Small Farmers Development Agency and Marginal 


Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro- Industries 


Corporation is lending ও helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. 


The Corporation also supplies quality seeds, 
- 


fertilisers and pesticides. | 
Agro-Industries Corporation also provides custom 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 


A 
E 


Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. 4 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation à 


Dena 1^ 


( West Bengal Govt, Undertaking ) 
23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT e 


Telephone : 22-2314 / 23-3192 
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সম্পাদকীয় T iis ৩-৪ 
রাইজোবিয়াম প্রযুক্তি মুণিদা বাদে 
ডাল চাষ আরও বাড়াবে ^ ^d সম্পাদনা উপৰে! iu 
ডঃ পরিতোষ siii বিফ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
আলুর চাষ oo exi ৭-১১ 
পশ্চিমবঙ্গে কল! চাষের সমস্ত 
it e K 7 "— ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকর্ত। 
qe চট্টোপাধ্যায় (গ্রবেষণ।) 
মাঠে ০ ees ১৫ ধূর্জটী মুখা জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 
গোর দাশ জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
প্রশ্সোত্তর ee ১৬.১৭ অমলেম্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও টি 
পঞ্চম বিশ্ব খাগ্ভদিবস পালন ১৮-১৯ es... কৃষি অধিকার 
পটলের চাষ - s. ২০-২৪ অমিয় কুমার জেল! তথ্য আধিকারিক 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | (সদর) 
পাৰ্বত্য উত্তরাঞ্চলে বড় এলাচ al —( 
একটি অর্থকরী ফসল E iss 
হীরের vet সেনগুশ প্রধান সম্পাদক 
ERTE ১৯৮৫-৮৩ সাজে জাল বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
উৎপাদন বৃদ্ধির কাৰ্যসূচী e Mey সাজ 
কাতিক মাসে কৃষকের করণীয় o 


আশ্বিন-১৩৯২ 


sfs অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা ) 
পঃ d$ সরকার কত ক প্রকাশিত ও প্রচারিত 


বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য কোথাও কোথাও আমন ধানের নাবি চাষ হয়েছে | 
সেইসব এলাকায় নিড়ানি দিয়ে অবিলম্বে একর প্রতি অধিক ফলনশীল ধানে ২৫ 
কেজি এবং দেশী ধানে ১৬ কেজি ইউরিয়া চাপান দিন । 

মূলসার প্রয়োগের সময় পটাশ দেওয়া না থাকলে একর প্রতি অধিকফলনশীল 
ধানে ২০ কেজি এবং দেশী ধানে ১২ কেজি হারে মিউরিয়েট অফ পটাশ ইউরিয়া 
সঙ্গে মিশিয়ে চাপান হিসাবে প্রয়োগ করুন | 

চাপান দিয়ে মাটি ঘেটে দিন। 

পামরী পোকার আক্রমণে অনেক জায়গায় ধানের, বিশেষ করে নাবি আবাদী 
ধানের বাড় ব্যাহত হয়েছে । এসব এলাকায় এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় কীটনাশক 
ওষুধ বাবহার করে চাপান সার প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া m | 
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বাংলার agira শরতের মাধুর্য গ্রামজীবনে ও নগরজীবনে 
আনে এক বিশেষ আবেদন। শরতের সোনালী আলোয় অকাল 
বোধনের আনন্দ যেমন ছড়িয়ে থাকে; গ্রামবাংলার ক্ষেত প্রান্তরও 
এই সময় সবুজে সজীব হয়ে ওঠে। কৃষকের আশার ধন আমন 
ধান শরতের রোদে আর রাতের শিশিরে ধীরে তৈরী হয়ে ওঠে | 

আমন ধানের চারা রোয়।র পর এখন সেই চারার Xy ও তদারকির 
কাজ চলছে। ঠিকমত যত ও তদারকির উপর ভাল ফলন নির্ভর 
করে। এ বছর বৃষ্টি দেরীতে নামায় রোয়ার কাজ কিছু কিছু জায়গায় 
পিছিয়ে গেছে। তাছ।ডা1 রোগপোকার উপদ্রবও এ বছর খুব বেশী 
দেখ! গেছে । বিশেষ করে পামরী পোকা । এ বছর RINT 
সুরু থেকেই মামন ধানে পামরী পোকার আক্রমণ হতে দেখা গেছে। 
কিছু কিছু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এর আক্রমণ হয়েছে। 

তবে এই সমস্য! সম্বন্ধে কষক এবং সরকার উভয়েই যথেষ্ট সজাগ 
রয়েছেন এবং ঢরাগপোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ।ও 
নিয়েছেন। পোকায় আক্রান্ত অঞ্চলে সঠিক পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগের 
উপর গুরুত্ব rez হয়েছে। যেসব জায়গায় পামরী পোকার 
আক্রমণে গাছের ক্ষতি হয়েছে, সেখানে পরিমাণমত চাপান সার 
প্রয়োগ করলে গাছ সতেজ হয়ে উঠবে এবং ভাল ফলনের সম্ভাবন! 
বাড়বে | এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে কৃষকর। 
যেন যোগাযোগ করেন। 

এই সময় আমন ধানের zz ও তদারকির কাজ যেমন চলতে 
থাকবে, সেইসঙ্গে রবিচাষের প্রস্তুতিও নিতে হবে । এই আশ্বিনেই 
রবিচাষের কাজ "ge হচ্ছে। গম, তৈলবীজ, ডালশস্থয এই সময়ের 
ফসল। এগুলির ফলন বাড়াবার জন্য এখন থেকে তৎপর হতে হবে। 

ডাল e তৈলবীজে এই পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। ডাল « 
তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্য এ বছরও বিশেষ কার্যসূচী নেওয়। 
হয়েছে যাতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বাবধান কমিয়ে আন যায় | 
তাছাড়! তৈলবীজ e ডালশস্তের কোন একটির বাড়তি ফসল তুলে 
নেওয়ার ম্থযোগও আশ্বিন মাসে আছে! আশ্বিনে এমন অনেক জমি 
খল পড়ে থাকে যেখানে পাট al আউশের পর অন্তু চাষ হয় al, 
সেসব জমিতে বৃষ্টির জলে «| মাটির স্বাভাবিক রসে সরষে) cete 


বা মুস্থরের যে কোন একটি ফসল তুলে নেওয়৷ যায়। 

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর! যাতে রবিশস্তের চাষ সময়মত সুরু করতে পারেন; সেজন্য মুগ, 
ছোলা; কলাই প্রভৃতির মিনিকিট বিনামূল্য দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থ! নেওয়া! হয়েছে। 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর এইসব মিনিকিটের fai নিয়ে আশাকরি ডাল ও তৈলবীজ চাষে 
এগিয়ে আসবেন। 

রবি মরনুমের সুরুতেই তাই কৃষকদের নিজের শ্ুবিধ।মত চাষ পর্যায় ঠিক করে নিতে wa | 
এসব বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকর! যেন স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। 





ডঃ পরিতোষ ভট্টাচাধ্য 


মুশিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরের 
পোঁরসভা এলাকার সীমানার পাশ দিয়ে উত্তর- 
দক্ষিণ বরাবর ভাগীরথী নদী বয়ে চলেছে। এই 
নদীকে ঘিরেই এই জেলার xi কিছু কৃষি-সমৃদ্ধি। 
আর এই সমৃদ্ধির জন্যই মুশিদাবাদ জেল! চাষ- 
বাসের ব্যাপারে এ রাজ্যের সব জেলাকে 
ছাপিয়ে গিয়েছে। ভাগীরথীর পূর্বদিকে যে 
বিস্তীর্ণ সবুজ অঞ্চল, তার নাম “বাগড়ী” এলাক1। 
এইখানে প্রচুর পরিমাণে "Py চাষহয়। অন্য- 
দিকে এই নদীর পশ্চিম পাড়ে, যার নাম রা 
এলাকা, সেখানে চাষের পরিমাণ বেশ খানিকটা! 
কম। শক্ত, এটেল লাল এবড়ে|-খেবড়ে। মাটি 


নিয়ে এই atp অঞ্চলের অবস্থান। বিন্ধ্য পর্বত, 
মাল! থেকে জলের সাথে ভেসে আস পাথুরে কণ। 
থেকে এই ধরণের মাটির প্রকৃতি তৈরী হয়েছে। 
sr: পেরিয়ে স্যাশনাল হাইওয়ে-৩৪ দিয়ে যদি 
এই অঞ্চলে ঢোক! যায় তবে দেখ! যাবে রাস্তার 
দুপাশে এই রবি মরন্থমে প্রচুর এলাক। ফাক! 
পড়ে আছে। ধান কেটে নেবার পর আর 
কিছু চাষ হয়নি। প্রসঙ্গত বল! যেতে পারে; 
এখানকার বেশীরভাগ এল।কাই এক ফসলী 
শুধুমাত্র আমন ধান হয়। কয়েকটি সীমিত 
সেচ এলাকায় শস্য পধায় হ'ল আউশ-আমন- 
তৈলবীজ বা আমন-বোরে]। 


রিসা৮ অফিসার (মাইক্রে।বায়ে।লজী), TAS ও তৈলবীজ গবেষণ। কে, বহরমপুর । 
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এত কথা বলা হোল এই কারণে যে 
মুশিদাবাদ জেলার কৃষি-সমৃদ্ধি বাগড়ী অঞ্চলে 
যতট। হয়েছে, রাঢ় অঞ্চলে ততটা হয় নি। চেষ্টা 
যে চলেনি তা নয়, কিন্তু নান! ধরণের প্রযুক্তি 
গত প্রতিকূলতার দরুণ এখানে "CES চাষ 
বিশেষ করে ডালের চাষ বাড়িয়ে তোল! সম্ভব 
হয়নি। যদিও বা কোন কোন জমিতে আমন 
ধান তুলে নেবার পর এ রসেই মূলতঃ ছোল। 
ছিটিয়ে দিয়ে খানিকটা ডাল তৈরী করে নেবার 
উদ্যোগ কোন কোন চাষী করেছেন, তবে তা 
খুব একট! কার্যকরী হয় নি। অথচ এসব 
এলাকায় যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে 
আমন ধান তুলে নেবার পর এ রসেই ডালের 
চাষ ও ফলন বাড়ানোর পধাপ্ত সম্ভাবন! রয়েছে | 

সম্প্রতি বছর কয়েক হ’ল, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের কৃষি বিভাগের বহরমপুরে অবস্থিত 
ডালশম্য ও তৈলবীজ sime কেন্দ্রের জীবাণু 
বিজ্ঞান শাখার কর্মীর এ শহরের ২৫ fam- 
' মিটার দূরে “কী” ও “আয়র।” অঞ্চলে 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষ। চালিয়ে দেখেছেন যে এ সব 
এলাকায় যদি রাইজোবিয়াম-প্রযুক্তি কাজে 
লাগিয়ে আমন ধান কেটে নেবার পর এঁ রসেই 
«pm ধরণের ডালশস্তের চাষ করার ব্যাপারে 
উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে তা সফল হতে পারে। 
এতে রাজ্যে ডাল চাষের এলাক। ও ফলন ছুইই 
বাড়বে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। আসলে এই 
বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
কম থাকায় এবং প্রয়োজনীয় রাইজোবিয়ামের 
উপস্থিতি প্রায়ই ai থাকায় ডালের চাষ এখানে 


আগে খুব একট! সফল হয়নি । 

গত বছর (১৯৮৩-৮৪ সালে) এ গবেষণ! 
কেন্দ্রের পক্ষ থেকে d প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে 
ব্যাপক এলাকায় চাষীর জমিতে ডালের চাষ 
সফলভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এইচ-৪৫ 
জাতের রাইজোবিয়াম ব্যবহার করে “সুকী” 
গ্রামের চাষী কালীশঙ্কর T +লের জমিতে ছোলার 
ফলন ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা গেছে। শ্রীমগুল 
এর আগেও বহুবার তার জমিতে ছোলার চাষ 
ভালোভাবে করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু 
গ্রতিবারেই বার্থ হন। ফলে বছর বছর তার 
বহু জমি খালি থেকে যেত। এবারে এ 
সফলতায় তিনি খুবই উৎসাহ পেয়েছেন। 
জীবাণু সার ব্যবহার করে হেক্টরে প্রায় তিন 
কুইণ্টালের মত ফলন তিনি বেশী পেয়েছেন। 
১৯৮৪-৮৫ সালেও মুন্ুরি এবং মটর ব্যাপকভাবে 
ওখানে চাষ হয়েছে এবং যেখানে যেখানে 
রাইজোবিয়াম জীবাণু সার মাখিয়ে এই 
ধরণের ডালের চাষ হয়েছে, সেখানেই সফলতা 
atea গিয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি চলেছে 
“সুকী” গ্রামে দিবাকর মণ্ডল ও দুর্গাশঙ্কর 
মণ্ডলের জমিতে এবং “আয়র1”-তে বিকাশ 
দে'র জমিতে । উভয়ক্ষেত্রেই আমন ধান কেটে 
নেবার পর এ রস কাজে লাগানো হয়েছে। 
যাই হোক, এর ফলে এ এলাকার চাষীর! খুবই 
উৎসাহিত। কিন্তু সমস্ত৷ ফেটা! তা হ’ল এ সার 
কিভাবে পাওয়। যাবে তা ওখানকার চাষীর! 
জানতেন না। সম্প্রতি তার! বহরমপুর গবেষণ। 
কেন্দ্রের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ PATER | 


জমি 


বেলে দে।-আশ 3 দো-আশ। 


জাত 
জলদি (>. fta): (ক) 


(খ) 


নাবি (১১* দিন): (ক) 


(খ) 
i 


কুফরি চক্দ্রমুখী-_-আলু বড়, সামান্য বাঁকা, 
ডিম্বাকৃতি, afa ধস। প্রবণ, সংরক্ষণ 
উপযোগী | সমতলে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী। 


কুফরি অলংকার-_ধান-আলু-গম শস্তপর্ধায়ে 
চাষ উপযোগী i 


কুফরি জ্যোতি-_ আলু সাদা, বড়, ixl 
চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি? ভাস! চোখ, সার প্রয়োগে 
সাড়া দেয়, নাবি ধস! প্রতিরোধ সক্ষম; 
সংরক্ষণ উপযোগী । আব (ওয়াট ) রোগ 
হয় Aj | 


কুফরি সিন্দুরি__মাঝারি জাত | গভীর চোখ; 
আলু লাল; গোল, আঠালে।, খোসা শক্ত ও 
«11136 1 


জলদি আলু নাবি চাষেও ব্যবহার কর! যায়ঃ আবার কুফরি সিন্দুরি জলদি 


চাষেও লাগানো যায়। 


জমি তৈরি 


গভীর ও ঝুরঝুরে করে মাটি তৈরি করে জমি সমান করুন। চাষের সময় 
একরে ১৫--২* গাড়ী কম্পোস্ট a, গোবর সার দিন। জমিতে উই, কাটুই a 
ঘুরঘূরে পোকার উপদ্রব থাকলে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১৫ কেজি 
অলাড্রন t% «1 হেপ্টাক্লোর ৫% I ক্লোরডেন ৫% গুড়ে! ছড়িয়ে দিন। 
বি-এইচ-সি কখনও ব্যবহার করবেন না? আলুতে গন্ধ হয়। 


' 


«uma: আশ্বিন £ ১৩৯২ 


একর প্রতি ৮ কুইণ্টাল। 
বাজ নির্বাচন 

রোগমুক্ত এলাক! ও জমি থেকে আলুবীজ সংগ্রহ করুন। ৩৫ সেমি 
মাপের প্রতিটি গড়ে কমবেশি ২০ গ্রাম ওজনের গোটা আলু ভাল। বড় আলু, 
কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় অস্তত ২টি চোখ থাকবে। কাটার সময় আলুর 
ভিতর কোন রোগের চিহ্ন দেখলে সেগুলে। বাতিল করুন এবং ১% পটাশ 
পারমাঙ্গানেট দ্রবণ বা বীজ শোধনের ওষুধ গোল! জল দিয়ে প্রতিবার বঁটি ai 
কাটার xu মুছে নিন। 


বীজ শোধন 

মাটির গামল! ব! কাঠের ভাবায় ৫০ লিটার জলে ১** গ্রাম মিথোক্সি 
ইথ।ইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে তাতে ১ কুইণ্টাল বীজ আলু ২ মিনিট 
ডুবিয়ে একটু নাড়াচাড়। করে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে নিন। ৪ বার ব্যবহারের 
পর নতুন দ্রবণ ব্যবহার করতে FTA | 


আলু বসানো 
সময় £ (ক) জলদি__আশ্বিনের শেষ থেকে কাতিকের প্রথম 1 
(খ) প্রধান ফসল-_-কাতিকের মাঝামাঝি থেকে 
অগ্রহায়শের মাঝামাঝি i 
(গ) নাবি-__অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত (কেবল কুফরি 
জ্যোতি ) i 


দূরত্ব: সারি থেকে সারিঃ ৪৫--৫০ সেমি। 
বীজ থেকে বীজ : ১৫--২০ সেমি। 


সার ও পদ্ধতি 
মাটি পরীক্ষ। করিয়ে সারের মাত্র! জেনে নিন। অন্যথায় জমির উর্বরত। 
অনুযায়ী একর প্রতি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ প্রতিটি ৪০--৬০ কেজি 


4773) £ আশ্বিন £ ১৩৯: 


হিদেবে সার আলু বসাবার নালিতে ছড়িয়ে দিন। তার উপর অল্প গুড়ো মাটি 
ছড়িয়ে বীজ বসিয়ে বাকি মাটি দিয়ে নালি ঢেকে দিন যাতে বীজ e—a সেমি 
মাটির নিচে চাপ! পড়ে। 

জলদি আলুর চাষে জল বসার সম্ভাবনা থাকলে ১ সেমি উঁচু ভেলি 
করে ভেলির মাথায় ১০ সেমি নিচে আলু বসান। এক্ষেত্রে মূল সার জমি 
তৈরির সময় দিয়ে ভেলি করবেন। এবং সারি থেকে সারি ও বীজ থেকে বাঁজের 
দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হবে। 


চাপান সার ও পরিচর্যা 

বীজ বসানোর ৩-_৪ সপ্তাহের মধ্যে আলুগাছ ষখন ১*--১৫ “পমি উঁচু 
হবে তখন একর প্রতি 2» কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে ভেলি বেঁধে দিন। এর মধ্যে 
দরক।র মত আগাছ। দমন করুন। বীজ বসানোর ৬ সপ্তাহ পরে ভেজিতে আবার 
মাটি ধরিয়ে দিন। 


সেচ 

ভেলি প্রথম বাঁধবার ২-৩ দিন আগে পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে ৩-৪ দিন 
অন্তর জলের ঝাপট। দিন। ভেলি বাধবার পর সপ্তাহে একবার ও দ্বিতীয়বার মাটি 
ধরানোর পর ৭১০ দিন awa সেচ দিন। সেচের জলে ভেলির & ভাগের বেশী 
যেন নাডোবে। মাটিতে রসের WIRI বুঝে সেচের সময় ও সংখ্যার কিছু হেরফের 
হতে পারে। আলু তোলার ১০--১৫ দিন আগে সেচ বন্ধ করলে কুফরি জ্যোতি 
আলু ফাটে না ও অন্যান্য জাতগুলি সংরক্ষণে was] হয়। মাঘের শেষে গরম 
পড়ে গেলেও সেচ বন্ধ করুন। 


শ্যরক্ষা 

রোগ £ (ক) জলদি ও নাৰি ধস।-_সাধারণত পৌষের মাঝামাঝি থেকে 
crx; যায়। জলদি ধস! প্রতি বছরই দেখা xm সা্যাতসেতে আবহাওয়1) 
মেঘল। আকাশ ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে নাবি ধসায় ক্ষতি বেশি হয়। 

উভয় রোগ প্রতিরোধকল্পে পৌষের মাঝামাঝি থেকে প্রতি লিটার জলে 
২ গ্রাম মানকোজেব al জিনেব ai ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে পাতার 
ছু'পিঠে ও ভাটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। একরে ৩০০ লিটার জল লাগবে। 
রোগের প্রকোপ বুঝে ১০--১৫ দিন অস্তর আরও ২-৩ বার ওষুধ স্প্রে PFA | 


Gr 


aqua : আশ্বিন : ১৩৯২ 


শুকনে। আবহাওয়ায় সকাল Bi থেকে সাড়ে ১১ট। ও বিকেল আড়াইট। থেকে 
৪টার মধো স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়। যায়। 

(খ) কুটে রোগ-_এ রোগ দেখ! দিলে গাছ একটু বড় হওয়ার পর (৬--৮ 
সপ্তাহ ) একবার ও পরে আর একবার জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে 
ai দূরে মাটিতে পুঁতে.ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে ফেলুন। 

(s) বছরের পর বছর একই জমিতে পাটের পর আলু চাষ করলে পাটের 
গোঁড়া পচ! রোগ ও আলুর গোড়। শুকিয়ে যাওয়া রোগ দেখা যায়। এক্সকম 
অবস্থায় প্রথম ভেলি বাধবার সময় একর প্রতি ১২ কেজি ব্রাসিকল ২০% গু ডে! 
দিয়ে Fra i 

€ঘ) ঢলে পড়!--এ রোগ বেশি দেখ! গেলে সে জমিতে অন্ততঃ ৩ বছর 
আলু, টমেটো, লক্ষ! ব! বেখনের চাষ কর! উচিত নয়। এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়। 
এই রোগ ঘটায়। 


পোকা 

(ক) কাটুই পোক।-_আক্রান্ত ক্ষেতের মাঝে মাঝে কিছু ঘাস, আগাছ। 
ইত্যাদি সন্ধ্যাবেল! জড়ে। করে রাখলে কাটুই পোকা এতে আশ্রয় নেবে। সকালে 
এগুলে। মেরে ফেলুন । আক্রমণ বেশি হলে একরে ৩০০ লিটার জলে ১ লিটার 
হেপ্টাক্লোর ২০% «i অলড়িন ৩০% গুলে ঝারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিন। 

(খ) জাব পোকা--এ পোকার আক্রমণ বেশি হলে x) অন্যান্য চোবি 
পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথব। ফরমো- 
থিয়ন ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। এই পোক! কুটে রোগের বাহুক। 


ফসল তোল৷ 
গাছ হলদে হয়ে শুকোতে শুরু করলে কোদাল বা লাঙল দিয়ে সাবধানে 
আলু তুলুন যাতে আলু কেটে না যায়। 


বহুন্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৯২ 


আলুর রোগ-পোক৷ দমনের জন্য বল! ওষুধগুলির রাসায়নিক ও ataca 
প্রচলিত নামের তালিকা 


রাসায়নিক নাম বাজারে প্রচলিত নাম 
মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড এরেটান-৬, এমেসান-৬ 
মা।নকোজেব ডাইথেন এম-৪৫ 


জিনেব ডাইথেন জেড-৭৮; লোনাকল, 


হেক্সাথেন। ইউনিজেব 
কপার অক্সিক্লোরাইড 31899, ফাইটেলান, বু-কপার 
ম্যালাথিয়ন ম্যালাথিয়ন, সায়থিয়ন ৫০%, 
কুইনটোজিন ত্রালিকল ২০% ডি, পি, 
ফরমোথিয়ন এ্যানথিয়ো ২০% 





ড় ১১ 





ডঃ প্রদীপ কুমার চটোপাধ্যায় 


পণ্চিমবাংলার কল! বলতে আগে চাপ, 
এভমান.. ক।গ'লী প্রভৃতি কলাকেই CANTS | 
কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে বেটে জাতের কল! 
বিশেষ করে জায়েণ্ট গভণর। রোবাস্ট। ব্যবসায়িক 
ভিত্তিতে অনেক জায়গায় ব্যাপকভাবে চাষ কর! 
হচ্চে । কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিবিড চাষ 
ainal গ্রহণ করেছি__কিন্তু মান্ধাতার আমলের 
sia পদ্ধতি সব জায়গায় ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। 
web বিজ্ঞ।ন মেনে চাষ করতে হলে? সঠিক 
পরিমাণে সার ও সেচ দেওয়া, রোগ ও CAFI 
বিরুদ্ধে সঠিক ওষুধ প্রভৃতি প্রয়োগে পিছিয়ে 
গেলে চলবে A| | 

বেটে জাতের কলার চাষ বুদ্ধির ফলে 
সাময়িকভাবে আমরা কিছু রোগ, পোক।| ইতা দর 
হত থেকে রেহাই পেলেও পরবর্তী সময 
নতুন রোগ এ চাষে সমস্যা! হয়ে দাড়িয়েছে । 
বেঁটে জাতের কলার চায বেড়েছে শুধই cj 
উৎপাদন ক্ষমত| বেশী wi বলেই নয়, এ জাতে” 
কল! চাষে আরও বাড়তি কিছু «fant রয়েছে 
taja fama বিভাগ, বিধানচঞ কৃষি বিশ্ববিগা।লয়। 


(পেটে 


(যেমন, sania ঝাড় ক্ষতির Hyla 
ভানেক কম, বাদ হওয়ার পর খুটি ন| eese 
চালে, স্ব্বিধাজনকভাবে (রোগ-পোক। দমন? 
agy ছিটানে। মায় ইতা!দি। এখন PA 
প্রধান সমস্যাগুলি 'আলোচন। কর। হ155- 

পাতায় দাগ ধর! রোগ যা সিগাটোক। রোগ 
নামে পরিচিত । এ রোগের আক্রমণ ক্রমশ: 


তীব্র হতে থ।কলে পাতার সবুজ অংশ ভীষণভাবে 


bAa 


কমে xmi erfa ঝলসানে। মনে £u 
পাত৷ শুকিয়ে ঝুলে পড়ে । কাঁদি একদম পু 
হয় «i! সাধারণভাবে ত।পমত্র। কমতে 


থাকলে দাগ ধর! রোগ বাড়তে থাকে। চীপ! 
ব| মর্তমান কল! গাছে এ রোগ কম হয়। 
পশ্চিমবাংলায় বেঁটে জাতের কল! চাষে এ 
রোগ বেশ সমস্যা হয়ে দীড়িয়েছে। তবে, 
আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ আছে 
বলে মনে হয় না। প্রথম করণীয় হচ্ছে__ 
সঠিক পরিচর্য। অর্থাৎ সময়মত সঠিক পরিমাণে 
সার ও সেচ প্রয়োগ আর বাড়তি তেউড় 
তুলে caji পাতায় ছু একট! দাগ দেখতে 
পেলে কা।লিকসিন আধ মিলিলিটার "ai 
ড।ইথেন এম-৪৫ আড়াই গ্রাম হিসাবে প্রতি 
লিটার জলে মিশিয়ে মাইক্রোনাইজার স্প্রে মেশিন 
দিয়ে স্প্রে করতে হবে। একই সঙ্গে গতি লিটার 
জলে আধ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে 
নিলে ভাল হয়। 

ঢলে পড়। রোগের মধ্যে পানাম! রোগ uj 
মর্তমান কলার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে 
দিয়েছে। তবে? বেঁটে জাতের কল! এ রোগের 
আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় «i| 

সাম্প্রতিককালে এটে ও গেড়াপচা রোগ 
( সফট 25) বেঁটে জাতের কলায় বেশ বাপক- 
ভাবে দেখ যাচ্ছে 1 এটি জীবাণুঘটিত রোগ । গাছ 
লাগানোর কয়েকদিন পর পাত! হলদে হয়ে গাছ 
শুকাতে আরম্ভকরে। গাছের কাণ্ড জলে ces 
মনে হয় এবং পচতে সুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে 
গাছ উলটে পড়ে যায়। প্রতি লিটার জলে 
২ গ্রাম হিসাবে ব্রিচিং পাউডার মিশিয়ে গাছের 
গোড়। ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। 

ভাইরাস রোগের মধে। গুচ্ছমাথ। ব। ‘বানচ 
pz প্রধান। একরকম জ।বপে।ক। এ calis 
ছড়ায়। <A দমনের জন্য রেগর ১ fala- 
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লিটার a দেড় মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন প্রতি 
লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ 
রোগ দমন করতে ন! পারলে বাবসায়িকভিত্তিতে 
কল! চাষ সমস্য হয়ে দাড়াবে । বাগান থেকে 
রোগাক্রাস্ত গছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা, আক্রান্ত 
বাগান থেকে চার! না নেওয়া, বাগানের 
পরিচ্ছন্নত| রক্ষ! করা, সময়মত পোক! দমন 
প্রভৃতি এ রোগের বিস্তার কমাতে সাহায্য 
করবে। 

বেঁটে জাতের sel চাষের প্রধান কীটশক্র 
ফল এবং পাত। bre] পোক! (xb এণ্ড few 
স্কারিং বিটল)। এরা কচি ফল আর পাতার 
সবুজ অংশ খেয়ে নেয়। ফলে বাজারে কলার 
দাম ভীষণভাবে কমে যায়। দমন করার জন্য 
ম্যালাথিয়ন ৫ শতাংশ গুড়ো একর প্রতি ১২ 
কেজি হিসাবে পাতায় এবং কীাদিতে ছড়িয়ে 
দিতে হবে। অথব|, সেভিন ৫* শতাংশ জলে 
গোল। er cul প্ৰতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিস।বে 
মিশিয়ে স্প্রে করলেও এদের দমন কর। যাবে। 

মাজরা পোক। বেঁটে জাতের কলার চেয়ে 
চাপ, মর্তমান প্রভৃতি জাতে বেশী ক্ষতি করে। 
এই পে।ক। গাছের কাণ্ড এবং এটেতে নালি 
করে। মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে গাছের 
২।৩ জায়গায় গর্ত করে আক্রমণের yai 
অনুযায়ী ২৩টি সেলফস বড়ি গর্তে ঢুকিয়ে «iei 
দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। 

কুমি রোগ (faaie) ভারতবধষের 
"me প্রদেশে কলার ফলন বেশ কমিয়ে 
দিয়েছে | Aena নিযে খুব একট। 
সমীক্ষা! হয়নি! তব, তেউড বসানোর 'আ।গে 
দানাদার কীটনাশক এষুধ ছড়িয়ে বসালে কমি 


এ! 
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রোগের আক্রমণের 71091221 কম থাকবে । 

এ রোগের আক্রমণ হলে গাছের শেকড় 
ভাল বাড়ে না, শেকড় পচে যায়। ফলে সার; 
সেচ প্রভৃতি গাছ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে 
পারে না এবং ফলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

ঝোড়ে। হাওয়। কলাগাছের বেশ ক্ষতি 
ata! বেঁটে জাতের কলার চাষ করলে এর 
থেকে কিছুট। রেহাই পাওয়া যায়। বাঁশের 
খুঁটি ব্যবহার করেও ক্ষতির পরিমাণ কমানো! 
সপ্তব। তাছাড়! লাগানোর সময়ের হেরফের 
করেও কিছুট। স্থফল পাওয়। যাবে। 

কলার রোগ-পোকা সাধারণভাবে তেউড়ের 
এটের সঙ্গে যে মাটি ও শেকড় থাকে তার 
মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ে। এভাবে যাতে রোগ-পোক৷ ছড়িয়ে না 
পড়ে সেদিকে সতর্ক থাক! বিশেষ প্রয়োজন | 
গুচ্ছমাথ।, ঢলে পড়া আর কৃমি রোগ এভাবেই 
এক atati থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে 
পড়েছে। পাতায় দাগ পড়! রোগ যদিও এভাবে 
ছড়ায় ন! তবুও কল! চালান দেওয়ার wy পাতার 
ব্যবহার কমালেই ভাল হয়। 

এজন্য কলার উৎপাদন বাড়াতে সুসংহত 
পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং 
সেগুলি হ’ল : 

১) কল! চাষের জন্য জমি নির্বাচনের সময় 

দেখতে হবে যে, মাটিতে কাদার পরিমাণ 
(gw) ৪০ শতাংশের বেশী ন! হয় এবং 
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মাটির নীচের জল কখনও ১ মিটারের 
উপরে ন! ওঠে। 

২) চার! লাগানোর আগে জমিকে অবশ্যই 
আগাছামুক্ত করতে হবে। কেননা 
আগাছা থাকলে মাটি থেকে খাবার 
নিয়েনেবে। এ ছাড়া চওড়া পাতার 
আগাছা থাকলে ভাইরাস এবং কৃমি 
রোগের সম্ভাবন! বেশী থাকে। 

৩) রোগমুক্ত সতেজ চার! অবশ্যই লাগাতে 
হবে। 

৪) সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাগানে 
কোন রোগ লেগেছে কিনা «i গাছে 
কোন অস্বাভাবিকতা আছে fen i 

৫) নিয়মমত আক্রান্ত গাছ অবশ্যই তুলে 
qi পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 

৬) পাতা শুকিয়ে গেলে তা কেটে ফেলতে 
হবে। তাহলে পাতায় দাগ ধর। রোগ 
হওয়ার সম্ভাবন! কম থাকবে। 

৭) ফুলের যে অংশ কলার ডগায় লেগে 
থাকে wi ফেলে দিলে রোগের সম্ভাবন। 
কমে। 

v) «fa তাপে যাতে কাঁদি নষ্ট ন। হয়__ 
সেজন্য কাদি পাত! দিয়ে ঢেকে দেবেন। 

৯) একবার লাগিয়ে প্রতি গর্ভ থেকে একটি 
কাদি নিলেই ভাল ws) তাই একটু 
qs করে চাষ করলে কল! চাষে ভাল 
পয়সা! পাওয়। সম্ভব | 


মাঠে যেতে | গৌর দাশ 


মাঠের রাস্ত! ধরে হেঁটে যেতে বেশ লাগে 

সেই কথ! কাকে বল! যায়? 

তুমি ছাড়! নয় তাই বলছি তোমায়। 
যতদূর চোখ যায় পটে আক] ছবি যেন। 
ছোট বড় নান! গাছে পাখী ডাকে কাকে কেন! 
কোথাও ঝোপের পাশে বুনে! ফুল ফুটে আছে__ 
টেৰিলে সাজানো ফুল মলিন যে তার কাছে। 

এই কথ! কাকে বল! চলে 1 

তুমি ছাড়৷ নয় তাই বলি কুতুহলে। 


ঘেসে৷ পথে হেটে গেলে হৃদয় জুড়িয়ে যায়; 

বাতাস যে চুপি চুপি cam দেয় stera | 

শান্ত আকাশ দূরে ছুঁয়ে আছে মাটি-মাকে-_ 
এ কথাটি বলি বলে! কাকে? 
তোমাকেই বলা যায়, বলছি তোমাকে ॥ 


১৫ 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের 
বিদিশেল গ্রামে সম্প্রতি একটি কৃষক দিবস 
পালিত zn | সেখানে চাষ আবাদ এবং কৃষকদের 
নান! সমস্থ। নিয়ে আলোচন! করা হয়। কৃষকর৷ 
এই সময় তাদের কিছু কিছু প্রশ্ন কৃষি 
প্রযুক্তিবিদদের কাছে তুলে ধরেন। উপস্থিত 
কৃষি প্রযুক্তিবিদর। সেইসব প্রশ্নেয় উত্তগ দেন। 
এইসব প্রশ্নের কিছু কিছু এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের 
দেয়! কিছু উত্তর এখানে দেওয়া হলো। এই 
আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন অজিত 
চৌধুরী, «manam, অলিক কুমার মণ্ডল, কৃষি 
উন্নয়ন আধিকারিক, কল্যাণ কুমার সেন, কৃষি 
উন্নয়ন আধিকারিক ( তৈলবীজ ) প্রভৃতি কৃষি 
প্রযুক্তিবিদ i 


-—— a RR আস: পর À 
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প্রশ্নকারীর নাম প্রশ্ন 


a দীনেশচন্দ্র দেবশন! সরষের ফুল আসার এই পোকার নাম wis পোকা । এর আক্রমণে 
পিরোজপুর সময় ছোট ছোট তেলের ভাগ কমেযায়। প্রতিকারের উপায় : 
পোক! দেখ। যায়, রোগর ৩০ ই,সি, ১ মিলি প্রতি লিটার জলে 
প্রতিকারেরউপায়কি? অথব। মেট।সিসটকস ২৫ ইসি? ২ মিলি প্রতি 

লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। 


অ।বুল কহ সাম গম ও কলাই বীজ গম ও কলাইয়ের বীজ তোলার পর রসের ভাগ 
আজাদ মালোন সংরক্ষণের উপায় কি? কমিয়ে ১১% ভাগে নিয়ে আসতে হবে। বীজ 
" শুকিয়ে দাতে দিলে কট করে শব্দ হলেই বুঝতে 


sta রসের ভাগ ঠিকমাত্রায় আছে । তার পরবীজ 
ছায়ায় ঠ1গ1 করে বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখলে 
ভাল থাকবে। 
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শ্রী সদানন্দ সরকার (ক) আলুর কল বেরিয়ে 


বিদিশোল যায় ফেন? 

(খ) আলু কাটলে ভিতরে 
কালো দাগ দেখা 
যায় কেন? 

শ্রী শচীন সরকার আলুর কাটুই পোক। 
কৃষ্ণবাটী দমনের উপায় কি? 
© 
বেগুনের CHIGI পচা 
রোগের প্রতিকার কি? 
শ্রী মহেশ্বর সরকার বেগুনের নল! পোক। 
বিদিশোল দমনের উপায় কি? 
শ্রী দীগেন্দ্রনাথ বর্মন কুমড়ো ছোট হলে 
বিদিশোল পচে যাচ্ছে কেন? 


৯ 
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অস্করোদগমের আবহাওয়া পেলে আলুর কল 
বেরিয়ে যাবে। 

রিংরট রোগবিহীন ভাল আলুর বীজ সংগ্রহ 
করতে হবে। আলুবীজ কেটে লাগালে 
প্রতিবার ভাল করে কাটার aars পটাসিয়াম 
পারমাঙ্জানেট বা স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে 
নিতে হবে যাতে রোগজীবাণু একটি কাটা আলু 
থেকে আর একটি কাট। আলুতে সংক্রামিত 
হতে ন! পারে। 


আলু লাগানোর সময় fagi প্রতি ৪ কেজি হারে 
weg. 4| হেপ্টাক্লোর ৫%, ক্লোরডেন ৫%, 
শেষ চাষের সময় জমিতে দিতে হবে। 
ব্রামিকল ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের 
গোড়। ভিজিয়ে দিলে সুফল পাবেন। 


বেগুন চার! লাগানোর ২১ দিন পরে ফুরাডন- 
৩ জি, ২ চামচ প্রতি গাছের গোড়ায় দিতে হবে। 
পরে দরকার হলে ন্ুুভাক্রণ-৪০, এক মিলি 
প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রেকরতে হবে। 


কুমডোর ফ্রুটফ্লাই ছোট অবস্থায় কুঁড়িতে ডিম 
পাড়ে এবং কীড়াগুলি কুঁড়ি ফুটো করে পচিয়ে 
দেয়। প্রতিকারের উপায় স্মিথিয়ন বা সাইথিয়ন 
২ মিল, প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে 
করতে হবে। 
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লক্ষ্যমাত্র! পুরণের চেষ্টা কর! হয় 1 এই চেষ্টার ফলে 
dirga মোট উৎপাদন বাঁড়ানে। সম্ভব হয়েছে। 
তবে উৎপাদন শুধু বাড়ালেই হবে না, সেইসঙ্গে 
উৎপাদিত শস্তের সদ্ব্যবহার এবং স্থুরক্ষার 
ব্যবস্থার উপরও নজর দিতে হবে। একটি 
সমীক্ষায় দেখা গেছে সময়মত ও সঠিক সংরক্ষণের 
অভাবে মোট উৎপাদিত শস্যের দশ শতাংশ প্রতি 
বছর বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সঞ্চিত শস্ত 
যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়। 
দরকার। যেমন ঘরে রাখ! শস্য রোদে শুকিয়ে 
ঠাণ্ডা করে বাতাস না ঢোকে এরকম পাত্রে রাখা 
ও মাঝে মাঝে দেখা! সেই শস্যে কোন পোকা 
লেগেছে faji পোকার আক্রমণ হলে তা 
দমন করার জন্য উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করা। 
"yag wy নান রাসায়নিক ওষুধ বার 
হয়েছে। এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্ক 
হওয়া! দরকার । ওষুধ ব্যবহারের সময় তাই 
খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার পরিমাণ যেন 
উপযুক্ত মাত্রায় হয়। মাত্র! বেশী a] কম হলে 
ঠিক ফল পাওয়া! যাবে a | 

উপযুক্তভাবে খাদ্ধশস্ত সংরক্ষণ করে রাখা 
ছাড় খাদ্যের যাতে অপচয় না হয় সেদিকেও 
আমাদের যথেষ্ট সচেষ্ট হওয়! দরকার বলে মনে 
করি। 

aitaa উৎপাদন বাড়িয়ে, খাদ্য যথাযথভাবে 
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সংরক্ষণ করে ও খাদ্যের অপচয় বন্ধ করে দেশের 
খাগ্যাভাব দূর করার যেমন চেষ্টা করতে হবে, 
সেইসঙ্গে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির 
চিন্তাও করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ 
উন্নতির মাধ্যমে তা কর! সম্ভব। তাই কৃষির 
উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতির দিকেও আমাদের 
লক্ষ্য রাখতে হবে। শিল্পের জন্য কৃষিজাত 
কাচামালের প্রয়োজন। খাছ উৎপাদন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচামাল 
উৎপাদনের দিকেও নজর দিতে হবে। 

বনজ দ্রব্য থেকে শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় 
নান! জিনিস পাওয়া যায়। বনজ সম্পদ শুধ 
তাই বাড়ালেই হবে না, তা যাতে ধ্বংস ন! হয় 
সেদিকেও নজর দিতে হবে। বনভূমি বা বনজ 
সম্পদ শুধু শিল্পের নান! প্রয়োজনে লাগে তাই 
নয়, দেশকে Aai, অনাবৃষ্টি, বন্তা ও তর ফলে 
কৃষি বিপর্যয় থেকেও রক্ষা করতে সাহাযা করে। 
সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও সমতা 
রক্ষ। PTA | 

সামাজিক বনস্থজন PÉDA মাধামে নতুন 
নতুন বৃক্ষ রোপণের কাজ হ।তে নেওয়। হয়েছে 
এবং এই কাজ আরও এগিয়ে নিতে হবে। 
এই বিশ্ব খাগ্যদিবসে আমাদের শপথ থাকবে 
“ক্ষুধা! থেকে মুক্তি” এবং গ্রামীণ জীবনের 
সর্ববাঙ্গীণ উন্নত সাধন কর] | 


পটল একটি অভিজাত সবজি। ঠিকমত 
করতে পারলে এ চাষে অনেক পয়সা আলে। 
পটল কি করে চাষ করতে হয় এবং এ চাষে 
সমস্ত কিকি--তা ন! জানলে এ চাষে সফল 
লাভ হবে «i ! 

অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে চাষীভাইর! 
বুঝতে পেরেছেন__চাঁষের খুঁটিনাটি ঠিকমত মেনে 
চললে যথেষ্ট ফলন পাওয়া যায়। একটু 
অবহেলায় হয়ত সব চাষটাই মার খেতে পারে। 
সব রকম চাষের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। 

নিজেদের অন্ঞতার ফলে কোন চাষে সাফল্য 
ai এলে অনেক সময় সে চাষের সম্বন্ধে কুসংস্কার 
জন্ম নেয়। প্রচুর গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীর! 
চাষের বহু সমস্যার সমাধান খুজে বের করেছেন। 
কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি চাষীদের কাছে 
ঠিকমত পৌঁছায়নি। তাই কুসংস্কার আজও 
নিজের শিকড় গেড়ে রয়েছে । মনের সংকীর্ণতার 
জন্য আমাদের কাছে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
চেয়ে অনেক সময় কুসংস্কারটাই গ্রহণযোগ্য 
মনে হয়। ধারাবাহিকভাবে বংশ পরম্পরায় 
কুসংস্কার চলে আসায় মনের এত গভীরে শিকড় 
গেড়েছে যে তাকে উপড়ে ফেল! সহজ নয়। 

পটলকে ঘিরেও কিছু কুসংস্কারের জন্ম 
হয়েছে। পটল চাষ করলে পটল তুলতে (মরতে) 
হবে এ ধারণ! শুধু গ্রাম্য চাঁধীভাইদেরই নয়, 
বহু শিক্ষিত লোকেরও। পটল চাষের সঙ্গে 
মৃত্যুর কি সম্পক__এট! তলিয়ে দেখার মানসিকতা 
অনেকেরই নেই। 

পটলের সুস্বাদু তরকারী প্রমাণ করে যে এর 
কোন বিষক্রিয়। নেই, বরং পাত, v 10] ও ফলের 
অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বশ্ববিষ্ঠালয়, কল্যানী। 
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অনেক ভেষজ গুণ আছে। পটলের গাছে 
বিছুটির মত alate CE! তবে পটল চাষ 
করলে লোকে পটল তুলবে কেন? কিন্তু বৃদ্ধি 
দিয়ে যেমন ভূতের ভয় জয় কর! যায় না, তেমনি 
কুসংস্কারকে জয় কর! যায় ন! যুক্তি দিয়ে ! 

পটল চাষে মানুষের ব্যর্থতাই এই কুসংস্কারের 
জন্মদাতা । বেগুন, লঙ্ক। ব! সীম লাগালেই 
প্রচুর ফলে। অথচ পটল লাগালে কোথাও 
ফলে, কোথাও ফলে না। আগেক।র মানুষ এর 
কোন সুষ্ঠু কারণ খুঁজে পাননি। 

মধিকাংশ গাছে ফল ধরে ফুলের গর্ভমুণ্ডে 
পরাগ সঞ্চ/রিত হয়ে গর্ভকোষের ডিম্ব নিষিক্ত 
হলে। এ বা।পারে মানুষ ব। অন্যান্য জীবজস্তুর 
সঙ্গে গছের প্রভেদ নেই। অধিকাংশ প্রজাতির 
গাছে একই ফুলে থাকে গর্ভমুণ্ড (গর্ভকেশর 
বললেই ঠিক হয়) ও পরাগ। তাই পরাগ-মিলন 
ঘটে সহজে; তার থেকে জন্ম নেয় ফল। লাউ, 
কুমড়ো ঝিঙ্গে প্রভৃতির একই so ছু'রকম ফুল 
হয়; পুরুষ ফুলে থাকে পরাগ আর স্ত্রী ফুলে থাকে 
গর্ভকেশর। মৌমাছি, প্রজাপতি ব! অন্য পতঙ্গ 
যখন X4 খেতে ফুলে ফুলে উড়ে বেডায় তখন 
তাদের গায়ে-পায়ে লেগে পুং ফুলের পরাগ স্ত্রী 
ফুলে চলেযায়। ফল ধরে। লাউ কুমডোর 
A) ফুল ফে।টার আগেই একট। কাগজের ঠোঙ্গ। 
দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন, যেন তার ভিতরে 
কোন কীট-পতঙ্গ যেতে না পারে । দেখবেন, 
পরাগ-মিলনের অভাবে ফল ধরেনি। 

অনেক প্রজাতি আছে যেখানে পুরে! 
গ।ছট।ই স্ত্রী কিংব| পুরুষ। সার! গাছে কেবল 
একরকম ফুলই ফোটে | এ ক্ষেত্রে ছু'রকমের 
ছুটি গাছ পাশাপাশি ন! থাকলে ফল ধরবে a 
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পটল এ ধরণের গাছ। বাগানে লাগানোর 
জন্য স্বভাবতঃই যে গাছে ফল ধরেছে সেই গাছ 
থেকেই চার! সংগ্রহ করা হয়। ফলে বাগানে 
কেবল স্ত্রী গাছই জন্মায়। 

এদিকে নতুন বাগানে যত্ব-আত্তি পেয়ে গাছ 
বাড়ে খুব, ফুলও ধরে প্রচুর । কিন্তু পুরুষ গাছ 
না থাকায় পরাগ-মিলনের অভাবে সে ফুল ফলে 
পরিণতি লাভ করে না। 

যুগ যুগ ধরে পটল চাষে মানুষের এই 
অকৃতকাধতার ফলে জন্ম নিয়েছে কুসংস্কার । 
গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকর! জানতে পেরেছেন 
যে ঠিকমত পটল পেতে হলে পটল ক্ষেতে দশট 1 
গাছের মধ্যে একট! পুরুষ গাছ থাকা প্রয়েজন। 

পটলের পুরুষ গাছে ফল ধরে ন1; তার 
শক্তিক্ষয় হয় কম। তাই পুরুষ গাছ স্ত্রী গাছের 
চেয়ে অনেক জোরে বাড়ে এবং কিছুদিনের 
ভিতর স্ত্রী লতাকে ঢেকে মেরে ফেলতে থাকে। 
শেষে এমন অবস্থ। হয় যে জমিতে স্ত্রী গাছ 
অবশিষ্ট থাকে না। এ ব্যাপার চাষীভাই টের 
পান না; তিনি ভাবেন-_ তার ভাগ্য খারাপ। 
তাই প্রথমের দিকে ভাল পটল ধরলেও শেষের 
দিকে কলছে a1 কেউ ভাবেন তার ফলস্ত গাছ- 
গুলোই ভাগ্যদোষে নিক্ষল। গাছে রূপান্তরিত। 

অনেকে পটলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ চেনেন 
এবং দেখেন যে পুরুষ গাছে ফল ধরে AlI 
পরাগ-মিলনের ব্যাপারে পুরুষ গাছের ভূমিক! 
জান! ন! থাকায় তার! এই গাছগুলে। 
উপড়ে নষ্ট করে দেন। অনেক সময় দূর দূর 
থেকে পরাগ এনে মৌমাছি পরাগ-মিলন ঘটায়; 
তাই তাদের গাছে ফল ধরে। ফলে পুরুষ 
গাছের ভূমিক! তার! স্বীকার করতে চান ন|। 
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কীট পতঙ্গের গতিবিধির উপর ফল ধর! নির্ভর 
করে বলে খারাপ আবহাওয়ায় যখন তার! বের 
হতে পারে না, তখন পরাগ-মিলনের অভাবে 
ফল ধরে ন!। বৃষ্টিতে পরাগ ধুয়ে যাওয়াও ফল 
না ধরার আর এক কারণ। চাষীভাইরা ভাবেন 
ঝঙ-বৃষ্টি হলে ফল ধরে না। পরাগ-সংযোগের 
ব্যাপারটা তাদের অজ্ঞান! থেকে যায়। ফল 
ধরার ব্যাপারট! তার! ভাবেন দৈবী অনুগ্রহ । 
তার! পবিত্রতার উপর জে'র দেন, গাছে গঙ্গ।- 
জল ছড়ান, ওঝার were] Ca! অনেকের 
মনে কুসংস্কার আছে যে মেয়ের! পটলের ক্ষেতে 
গেলে, বিশেষতঃ তাদের শারীরিক fb 
অবস্থার কয়েকদিন; গাছে ফল ধরে «i! 
আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে সব কিছুর জন্যই 
মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপে! 
জলবায়ু ও মাটি 

পশ্চিমবংল।র সমভূমিতে ভাল পটল ফলতে 
পারে। বর্ধম।ন, নদীয়। ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় 
তে প্রচুর পটল হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান জমি 
থেকে এক হাজার ফুট উচ্চত৷ পর্যন্ত জমি পটল 
চাষের উপযোগী । শীতকালে পাতা শুকিয়ে 
গাছ কাহিল হয়ে xiu! তখন ফুল ফল ধরে 
ন, গাছ বাড়ে না; বরং কচি লতাগুলি শুকিয়ে 
atai গরম পড়তে সুরু করলে গাছ ডালপাল। 
মেলে ধরে। অধিক খরাতে সেচের ব্যবস্থা ন! 
থাকলে গাছের ক্ষতি হয়। 

যে জমিতে সারাদিন রোদ লাগে না al 
বৃষ্টির জল দাড়ায় তাতে পটল হবে al! পটলের 
জন্য মাটি হওয়। চাই দোআশ 31 বেলে দোআশ। 
চার! তৈরী 


পটলের পুর।নে। মূল মাটির ভিতর অনেকটা 
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yata মত মোট! হয়। এই মূল থেকে চার! 
কর! হয়। মোট! লতাও লাগানো চলে। অভাবে 
বীজও চলতে পারে। মূল বা লতা থেকে চার! তৈরী 
করতে হলে শতকরা! নব্বইটি নিতে হবে স্ত্রী গাছ 
থেকে এবং দশটি পুরুষ গাছ থেকে । বীজ থেকে 
চার! করলে প্রায় অর্ধেক গাছ পুরুষ হয়। তাই 
প্রথমে বেশী সংখ্যায় বীজ লাগানো উচিত ; পরে 
ফুল ধরলে শতকর! দশটি রেখে বাকী পুরুষ 
গাছগুলি তুলে ফেল! উচিত। 

পটলের চারা যেন রোগমুক্ত হয়। 
সাধারণতঃ বর্ধমানের চারা ভাল ফলন CWA | 
বর্ধমান থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে 
গুসকর! স্টেশন। এর কাছাকাছি গ্রামগুলিতে 
ভাল পটলের মূল কিনতে Atea যায়। 
জমি তৈরী 

বিঘাপ্রতি তিন টন গোবর সার 31 কম্পোষ্ট 
513 মিশিয়ে লাঙল দিয়ে চার-পাচবার চাষ দিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমিতে যেন 
ঘাস নাথাকে। গোবর সারে মিতব্যয়িত| পটল 
চাষে প্রথম ভুল। শুধু গোবর সার নয়, এই 
সঙ্গে আর যেসব সার প্রয়োগের কথ! এ প্রবন্ধে 
বল! হয়েছে সেগুলিও ঠিক সময়ে উপযুক্ত 
মাত্রায় দিলে তবেই ভাল ফলন হবে, নচেৎ নয়। 

অনেকে মনে করেন রাসায়নিক সার দিয়ে 
খোল 41 গোবর সারের অভাব পুরণ করবেন। 
এ চেষ্ট। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত | 
AFAA চেয়ে কৃফলই বেশী হয়এতে। রাসায়নিক 
সার যেন ভিটামিনের বডি। নিয়মিত আহার 
করার পরও দুবলত! থাকলে তবেই এই বাড 
খেতে ডাক্ত।রর! সুপারিশ করেন; কিন্ত শুধ 
ভিটামিন afe খেয়ে বাচ! যায়ন।। গোবর সার, 


খোল, হাড়ের গুড়ে, কম্পোষ্ট_এগুলো হ'ল 
গাছের প্রধান খাবার। এতে ঠিকমত কাজ cj 
হলে তবেই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। 

অনেক সময় যথেষ্ট জৈব সার পাওয়া ai 
গেলে সেই অভাব পূরণের জন্ত রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে উপযুক্ত 
শিক্ষা! ও সাবধানত! প্রয়োজন। যেসব ফসল 
তৈরী হতে চার-পাঁচ মাস বা তার কম সময় 
নেয়, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাসায়নিক 
সারের প্রয়োগ উপযোগী হলেও পটলের মত 
দীর্ঘমেয়াদী ফসলে এ সার যত কম ব্যবহার কর! 
যায় ততই ভাল। 

জমি তৈরী হয়ে গেলে চারা লাগানোর wy 
পাচ ফুট দূরে দূরে এক ফুট গভীর ও এক ফুট 
চওড়! গর্ত খুঁড়ে প্রতি গর্তের মাটির সঙ্গে ১০০ 
গ্রাম খোল, ৫* গ্রাম হাড়ের গুড়ো এবং ছু 
মুঠো কাঠ 41 ঘাস-পাতা পোড়ানে৷ ছাই মিশিয়ে 
গর্ত ভরাট করে কাঠি পুঁতে জায়গাগুলো চিহ্নিত 
করে রাখতে হবে। গর্ত তৈরী করে তাতে সার 
দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে চার! বসানোর 
একমাস আগে ৷ সার (neni গর্তে এর চেয়ে 
তাড়াতাড়ি চার! লাগালে সেগুলি মরে যেতে 
পারে। আশ্বিন মাস থেকে আরম্ভ করে যত- 
দিন না শীত পড়ে ততদিন Aig পটলের চারা 
বসানে। ata | 
চারা লাগানো 

প্রতি গর্তে ছুটে। করে মূল বসালে ভল 
হয়। যদি একট! মরেও যায় অন্থট। থেকে চর! 
গজাবে। মোট! AG) ব্যবহার করলে তার 
দৈর্ঘ্য হবে অস্ততঃ এক হাত এবং ছু মাথায় ছুটে! 
এবং মাঝে অন্ততঃ আর একট! গাট থাকবে। 
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গোড়ার দিকট! গোল করে পাকিয়ে তিন ইঞ্চি 
মাটির নীচে লাগিয়ে কেবল তিন-চার ইঞ্চি মাথার 
দিকট! মাটির বাইরে বের করে রাখতে হবে। 

মূল ব্যবহার করলে তা এমনভাবে মাটির 
নীচে খাড়াভাবে পু'ততে হবে যেন মূলের মাথাট! 
জমির এক ইঞ্চি গভীরতার মধ্যেই থাকে । 
মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে এবং তিন-চার দিনের 
ভিতর বৃষ্টি না হলে জল দিতে হবে। তারপর 
আধপচ! খড় বা কচুরিপান! দিয়ে জমি ভাল 
করে ঢেকে দিতে হবে। এতে জমি সরস 
থাকবে এবং চার! সহজে গজানোর পরিবেশ 
Wf? হবে; উই বা পিপড়ের উপদ্রবের ভয় 
থাকলে লাগানোর সময় প্রতি গর্তে আধ pi- 
চামচ ১০ শতাংশ শক্তিবিশিষ্ট বি. এইচ. সি. 
মিশিয়ে নেওয়া! ভাল। — «fax জমির uy 
ছ-স।ত কিলোগ্রাম মূল লাগে। 

গজ|নোর পর শীতকালে লতা খুব ধীরে ধীরে 
বাড়ে। এই সময় সার! জমিতে পুরু করে খড় 
4| কচুরিপানা বিছিয়ে দিতে হবে। ফলে 
জমিতে ঘাস কম হবে, মাটি সরস থাকবে, 
মাটিতে লেগে ফল নোংরা হবে ন| এবং এগুলি 
পচে গেলে মাটিতে জৈব সারের পরিম!ণ বাড়বে। 
মাটির উপর দিয়ে চলার সময় লতার গাঁট থেকে 
শিকড় গজায়। এই রকম লতা Cod] হয় বটে 
কিন্তু ত।তে ফুল ফল ধরে কম। খড় 4| পানার 
উপর দিয়ে ASI ছড়।লে তাতে শিকড় গজাতে 
পারে ন।; ফলে সেগুলি অধিক ফলবতী uz i 

প্রতোক ছু সার গাছের পর ছু" ফুট করে 
চওড়। এবং ছু’ ইঞ্চি করে গভীর নাল! কেটে 
দিতে scq! BIA বসানোর আগেই এ কাজট। 
করতে পারলে ভাল। এই নাল! জমির ঢাল 
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বরাবর হবে জল নিকাশের জন্য | 
ফসল ও ফলন 

শীতের শেষে তাপ বাড়তে থাকলে লতা 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং ফুল ধরে। আঁশ্বিনে 
লাগানে! চার! Piga থেকে ফল দিতে সুরু 
করে। তখন বাজারে পটলের দাম বেশ bul I 
তাই তাড়াতাড়ি ফসল তুলতে পারলে ভাল 
পয়স! পাওয়। যায়। এক বিঘা! জমি থেকে প্রথম 
বছর ফলন Atea যায় ১০০০ থেকে ১৩০০ 
কিলোগ্রাম ; দ্বিতীয় বছরে এর দ্বিগুণ । তৃতীয় 
বছরে গাছ নষ্ট করে দিন। 
যত্ব-পরিচর্ধ! 

প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম ইউরিয়।ঃ 
আড়াই গ্রাম ট্রেসেল-২এবং আড়াই গ্রাম ডাইথেন 
এম-৪৫ মিশিয়ে মাসে একবার ফসলের উপর 
স্প্রে করলে গাছ বাড়ে ভাল, ফলে বেশী এবং 
রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত AITF | 

অনেক সময় সকালবেল। জমিতে গেলে 
দেখা যাবে যে কচি পটলের গায়ে পেঁপের মত 
সাদ! আঠা জমে আছে। কয়েকদিন পরে 
ফলগুলি হলদে হয়ে মরে যায়। ফল ভেঙ্গে 
দেখলে ভিতরে কুমির মত অনেক পোক। দেখ! 
যায়। এক ধরণের ছোট মাছি ফলে হুল 
ফুটিয়ে ডিম পেড়ে এই ক্ষতি করে। 

এ "mI মোকাবিলা করতে কখনও 
জমিতে কীটনাশক ওষুধ ছড়াবেন না) তাহলে 
ফলের গায়ে বিষ লেগে যাবে এবং যারা এই 


পটল খাবে তার! অসুস্থ হয়ে পড়বে । তাছাড! 
বিষাক্ত ওষুধের জন্য জমিতে পরাগমিলনকারী 
পতঙ্গ আসবে না; অথবা এলে মরে যাবে। 
ফলে পটলও ধরবে A| | 

এই ফলের মাছির আক্রমণ ঠেকাতে হলে 
আধ লিটার তাড়ির সঙ্গে আধ কিলোগ্রাম গুড় 
এবং ছু গ্রাম সেভিন xi ছু মিলিলিটার ম্যালা- 
faxa ওষুধ মিশিয়ে ছোট ছোট মাটির খুরি 
অথবা চায়ের ভাঁড়ে করে দশ ফুট দুরে দূরে 
সারা জমিতে পাতার নীচে বসিয়ে দিন। তাঁড়ির 
গন্ধে ও গুড়ের লোভে ফলের মাছি এসে এই 
মিশ্রণ খাবে এবং কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মার! 
যাবে। 

পটলের জমিতে সেচের বিশেষ প্রয়োজন 
হয়না। বীজ শক্ত করে কখনও পটল তুলবেন 
না। এতে ফলের ওজন বাড়ে বটে কিন্ত মোট 
উৎপাদন কমে যায়। তবে যে অঞ্চলে বাজারে 
বীজওয়াল। পটলের চাহিদ! বেশী, সেখানে বাধ্য 
হয়ে বীজ শক্ত geai পর্যন্ত ফসল গাছে রাখতে 
হবে। 

একই জমিতে দু’ বছরের বেশী ফসল রাখ! 
উচিত নয়। রাখলে ফলন কমে যায়, রোগ- 
পোকার উপদ্রব বাড়ে। প্রতিবারে নতুন 
ফসল লাগানোর সময় বর্ধমানের চারা আন! 
ভাল। এসব চার! আনার খরচ ও girini 
পুষিয়েও পটলের বেশী উৎপাদনের ফলে উপরি- 
লাভ ভাল থাকবে। 
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গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ মসলার 
জন্মভূমি হিসাবে পরিচিত। সমস্ত মসলার মধ্যে 
এলাচকে মসলার রাণী হিসাবে গণ্য কর! হয়। 
এলাচ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় তার গন্ধ এবং 
স্বাদের জন্য পরিচিত। এর বাবহার সর্বব্যাপী 1 

ভারতে ছু'রকম এলাচের চাষ হয় JA বড় 
এলাচ ও ছোট এলাচ। এই ছুটি এলাচই সার! 
পৃথিবীতে সমাদূত। ছোট এলাচ সাধারণতঃ 
চাষ হয়ে থাকে পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে, অর্থাৎ 
dibs, কেরাল। এবং তামিলনাড়তে। বড় 
এলাচের চাষ হয়ে থাকে সিকিম রাজ্যে, 
পশ্চিমবঙ্গের wif&fer জেলার ifs; অঞ্চলে 








কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক ( ফার্ম ), 
কালিংপং আঞ্চলিক উপযোগী গবেষণা কেন্দ্র! 
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এবং আসামে । সিকিম রাজ্যে বড় এলাচের চাষ 
সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে । তারপরেই পশ্চিম 
বঙ্গের দাজিলিং জেলায়। সিকিমের ২২ (বাইশ) 
হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর 
জমিতে বড় এলাচের চাষ হয়ে থাকে এবং 
দার্জিলিং জেলার ২২০০ (ছু হাজার gti) হেক্টর 
জমিতে বড় এলাচের চাষ gai সিকিমের 
বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় তিন হাজার থেকে 
সাড়ে তিন হাজার মেট্রিক টন এবং দাজিলিং 
জেল।র মোট উৎপাদন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ 
মেট্রিক টন | 
বড় এলাচ গাছ ও তার প্রকৃতি 

বড় এলাচের AIAS নাম 'এমোমাম 
সাবুলেট।ম' ( Amomum sabulatum ) 
এবং যেট। জিঞ্জিবারিসি পরিবারতুক্ত | মোটা- 
qsta বৈজ্ঞ।নিকরা এটাই ধরে নিয়েছেন যে 
বড় এলাচের জন্মস্থান সিকিম রাজ্যে এবং 
কালক্রমে ত। সম্প্রসারিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 
দার্জিলিং, আসাম, পূৰ নেপাল এবং ভূটানে। 

বড় এল।চ একটি ANA গাছ এবং এর 
ভুনিয়স্থ কাণ্ড থেকে ভূমির উপরে গাছ বার হয়। 
গাছের পাতার এবং কাণ্ডের রঙ সবুজ থেকে 
কালচে লাল রঙের হয়। এই কাণ্ডের নীচ 
থেকে ফুল বার হয়। ফল সাধারণতঃ কালচে 
লাল রঙের, ত্রিকোণাকৃতি এবং বীচি বাদামী 
রঙের হয়। 
জাত 

সাধারণতঃ তিন জাতের বড় এলাচের চাষ 
হয়ে থাকে (১) রামসাই (২) গোলসে 
(৩) সাউনে। এদের অনেক উপজাতও আছে, 
যেমন (ক) রামনগ (4) amai (গ) মধুসাই 


(ঘ) মঙনে, এদের তফাত কর! যায় এদের চরিত্র 
থেকে। 

রামসে ঃ রামসে একটি ভূটিয়া শব্দ যার 
অর্থ হলুদ xe! এই জাতের এলাচ খুব উঁচুতে 
pis কর! হয়ে থাকে। নিয় উচ্চতায় চাষ 
করলে এর ফুরকি এবং চিরকি রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার xw বেশী থাকে । এই জাতের 
ফুলের রঙ হলুদ, আকারে ছোট এবং সংখ্যায় 
বেশী। উপযুক্ত ফুল আসার সময় মে মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তহ। এই জাতের ফলের আকার 
ছোট এবং ভিতরের বীজ কম। ফলের রঙ 
কালচে Wie | 

গোলসে ঃ গোলসে কথাটি ভূটিয়া এবং 
হিন্দির মিশ্রিত শব্দ । যার অথ গোল এবং 
হলুদ । এই জাতের বড় এলাচ নিয় উচ্চতায় 
চাষ হয়ে থাকে। পধাপ্ত ফুল আসার সময় মে 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ । ফুলগুলি বড় এবং 
উজ্জল হলুদ রডের। ফলগুলি ডিম্বাকৃতি এবং 
বড়। এই জাতের গাছে প্রচুর ফুল আসে। 
ফলগুলি খুব ভালে। Ez! এবং এর CARI 
পাতল।। এর একটি উপজাত আছে xi শ্বেত 
citara অর্থাৎ সাদ! ও গোল হিসাবে 
পরিচিত। 

সাউনসে ঃ স।উনসে একটি নেপালী শব্দ। 
এটি শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ আগষ্ট মাসে কাট! হয়। 
এই জাতটি রামসের মত। অল্প উচ্চতায় চাষ 
করলে এই জাতের ভাইরাস রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবন।। মে মাসের প্রথম দিকে এই 
জাতের গাছে ফুল আসে। ফল খুব ভালে! হয় 
এবং বীজের সংখ্যাও বেশী থাকে । কাচ! 
ফলের রঙ কিছু হালক! লাল। 
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চাষ পদ্ধতি 

আবহাওয়। £ পার্বত্য হিমালয় অঞ্চলে বড় 
এলাচের চাষ সাধারণতঃ ১৫** থেকে ৩৫০০ 
মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং ৬০ থেকে ৩৩০ 
সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ 
থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতায় হয়ে থাকে। 
তুষারপাত এবং শিলাবুষ্টি বড় এলাচের পক্ষে 
ক্ষতিকারক | 

মটিঃ বড় এলাচ সাধারণতঃ বনজ, 
দে!-আশ মাটিতে চাষ হয়ে থাকে। এই মাটি 
সাধারণতঃ wg এবং জৈব সারে এবং 
নাইট্রোজেনে সমৃদ্ধ । বড় এলাচ গাছের গোড়ায় 
জল দাড়ানো সহা করতে পারে না। মাটিতে 
দ্রুত জল নিকাশের ব্যবস্থ! থাকা গাছের বৃদ্ধির 
পক্ষে সহায়ক। 
বীজতলা তৈরি 

বড় এলাচের চাষ সাধারণতঃ: বীজ এবং 
FAN vi থেকে হয়ে থাকে। এই ভূনিয়স্থ 
কাণ্ড প্রথমে একটি বীজ আড়ায় elsi হয়) 
তারপর নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ কর! হুয়। এতে 
গাছের দাত এবং ফলনের কোন পরিবর্তন হয় 
ন|। পথাযক্রমে ভূনিয়স্থ অংশ থেকে গাছ তৈরী 
করলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। 
সুতরাং পধায়ক্রমে চাষ ন! করাই ভালো | 

অন্য প্রণালীতে বীজ থেকে গাছ তৈরী করে 
গাছ লাগানে। যেতে পারে। এই প্রণালীতে 
বীজ সম্পূর্ণ পাকা ফল থেকে সংগ্রহ করতে 
হবে। এরপর ২ থেকে ৩ দিন কাঠের ছাই 
মিশিয়ে হায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে 
সাধারণত; ৩০ থেকে ৫০ ভাগ গাছ পাওয়া যায়। 
বীজের অস্কুরোদগম FIGI AGNI জন্যে 


বন্থদ্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৯২ 


x মিনিট সাঁলফিউরিক আযাসিডে agai 
১০ মিনিট কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক আযাসিডে 
ভিজিয়ে রাখলে অস্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে। 
এলাচের গাছ সাধারণতঃ ছুই পর্যায়ে লাগানে। 
হয়। প্রথম পর্যায়ে বীজ আড়ায় লাগানে। হয় 
তারপরে নির্দিষ্ট জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব 
সার দিয়ে ১০ সেমি অন্তর গাছ থেকে গাছ এবং 
১৫ সেমি লাইনে লাগানো হয়ে থাকে। বীজ- 
তলায় চারাগাছকে স্ূর্ধালোক থেকে রক্ষা 
করবার জন্য খড়ের ছাউনি দেওয়া হয়, এবং 
মাটিতে যাতে জলীয় ভাব রাখ! যায় তারজন্থা 
খড় এবং শুকনো৷ পাতা দিয়ে মাটিকে ঢেকে 
দেওয়! $5 I 

রোপণ £ জুন জুলাই মাসে ১ বছর বয়সের 
গাছ রোপণ করার উৎকৃষ্ট cum) জমির 
অবস্থান অনুযায়ী এই গাছ সাধারণতঃ ঢালু 
জমিতে লাগানো হয়। মাঝারি ঢালু জমিতেও 
ত! লাগানে! যেতে পারে। এই গাছ সাধারণতঃ 
আওতা «| ছায়ায় খুব ভালো! Su! চার! 
৯০ সেমি১৯০ সেমি ও ১৫০ সেমি১ 
১৫০ সেমি, দূরত্বে লাগানো হয়ে থাকে | রামসে 
এবং সোয়ানসের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি ১১৫০ সেমি 
দূরত্বে ভালো হয়। গোলসের ক্ষেত্রে ৯০ সেমি X 
১২০ সেমি দূরত্বে লাগানে| হয়ে থাকে। 

এপ্রিল মে মাসে নির্দিষ্ট জমিতে ৩০ সেমি ১ 
৩০ সেমি১৩০ সেমি মাপে গর্ত খোঁড়া হয় 
এবং সেই গর্ত গোবর সার; পচা পাতার সার 
এবং ১০০ গ্রাম রক ফসফেট দিয়ে পূর্ণ করে 
জুলাই আগষ্ট মাসে লাগানো হয়ে থাকে । খুব 
বেশী বৃষ্টিতে গছ a লাগানোই ভালে i 
লাগানোর পর গর্তগুলি শুকনো পাত দিয়ে 


২৭ 
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ভরে দেওয়! হয় যাতে গাছের গোড়ায় জলের 
অভাব ন! হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
এলাচে বড় একটা কর! হয় 3l! 
আগাছা দমন 

আগাছার প্রাদুর্ভাব অনুযায়ী আগাছ! দমন 
কর! হয়ে থাকে । সাধারণতঃ প্রথম আগাছ। 
দমন কর! হয় ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এবং দ্বিতীয় 
আগাছা দমন কর! হয় মে-জুন মাসে । অক্টোবর 
মাসে এলাচ তোলার আগে এলাচের শুকনো 
পাতা এবং অনুংপাদক গাছ তুলে ফেলা ES I 
এলাচ সংরক্ষণ 

এলাচে সাধারণতঃখুব কম পোকার আক্রমণ 
দেখা যাঁয়। যেসব পোক। খুব ক্ষতিকারক 
নয়, এদের মধ্যে (১) শুয়োপোক। (২) «te 
ছিদ্রকারী পোক!। এদের ০'১% থায়োডন 
দিয়ে a1 নুভাক্রন ০'১% দিয়ে দমন করা যায়। 
রোগ 

এলাচে সাধারণতঃ v ভাইরাস ঘটিত 
রোগ দেখা যায়। যার! এলাচের ভীষণভাবে 
ক্ষতি করে। এই রোগ ছুটি সাধারণতঃ জাব 
পোক! বাহিত, (১) এলাচের gofa রোগ 
(২) মোজাইক al চিডকে রোগ। 

ফুড়কি রোগ ঃ এই রোগের আক্রমণ হলে 
বেঁটে বেঁটে অন্ুৎপাদক গাছ হয় যাদের রঙ 
ফ্যাকাশে হলুদ এবং সেই গাছে ফুল ZI A 


গাছের ভূনিয়স্থ কা্ডও মরে যায়। 

চিড়কে রোগ £ এই রোগে গাছের পাতার 
মধ্যাংশে মধ্যশিরার সমান্তরাল হালক! সবুজ 
রঙের মৌজাইকের মত দাগ দেখা যায়। 
রোগ প্রতিরোধ 

(১) এই রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণতঃ 
সেই এলাচ ঝাঁড়কে বিনষ্ট কর! উচিত। 

(২) জাব পোকার আক্রমণ থেকে প্রতি- 
রোধের জন্য গাছে রোগার ডেমিক্রন শতকরা! 
১ শতাংশ হিসাবে প্রয়োগ কর! হয়। 

(৩) যে সমস্ত গাছে জাব পোকার আক্রমণ 
হয়েছে সেগুলো ধ্বংস কর! উচিত। 

(৪) রোগাক্রান্ত জমির বীজ বা গাছের 
che নতুন গাছ লাগানোর জন্য কখনই ব্যবহার 
কর! উচিত নয়। এছাড়। গাছে যদি গাছ পচ! 
রোগ, পাতায় দাগ ধর! রোগ হয়ে থাকে তাহলে 
শতকর! ১ ভাগ বোর্দে। মিক্সচার বা ব্রাইটক্স ৫০ 
ব! ব্রাসিকল (৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে) 
প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা সম্ভব। 
ফসল কাটা 

এলাচের ফুল আসে সাধারণতঃ মে থেকে 
আগষ্ট মাসের মধ্যে এবং কাট। হয় সাধারণতঃ 
সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে । তারপর 
উন্নত প্রথায় শুকিয়ে বাজারে বিক্রির wm 
পাঠানে| হয়। 


রুতজ্ঞতা স্বীকার 
ete 18213 বেড 
বাণিজ্য মন্ত্রক 
কেন্দ্রীয় সরকার 
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পশ্চিমবঙ্গ ডাল উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্য। 
বর্তমানে বাধিক চাহিদা আনুমানিক ৭৫ লক্ষ 
টন। কিন্তু স্বাভাবিক উৎপাদন তিন লক্ষ 
টনেরও কম। 

চাহিদ। এবং উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান যতট! 


সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য এবছর অর্থাৎ ee 5৬ HIQ 
১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র ডলে v na 
ধর! হয়েছে পাচ লক্ষ হেক্টরে তিন লক্ষ টন | S 

E 
এই ভিন লক্ষ টন ডাল উৎপাদন mca খরিফ ও 


afa মরন্থমে। বিভিন্ন ডালের জন্য যে লক্ষ্যমাত্র! è 
«3| হয়েছে Si নীচে বল! হলে : La 


























afan এলাকা উৎপাদন 
ENS o 5. wn —— — SN — 
কলাহ ৪০০০ ২২৪০ 
মুগ ৫০০ ২৫০ 
"esr ৩০৬৩ ৩০০০ 
অন্যান্য ১০০০ ৫"১০ 
৮৫০০ ৬৬৬৩ 
afa 
331 ৯০০০ ৪৫০০ 
হো ল। ৯৬০৩ ৬৩০০ 
কলহ ১০৬০০ ৫০৯০ 
মগ ৪8৫০৩ ২২০০ 
217 ৯১০ ০০ ৬০৬০ 
৪১৫০০ ২৪**০০ 





পি 


(মে; = ৫*০'০০ ৩০০০৩ 
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১৯৮৫-৮৬ সালে ডালের উৎপাদন তিন লক্ষ 
টন করার লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে এবং ত! প্রতি 
জেলায় ছুভাবে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
১। বুষ্টিনির্ভর অঞ্চলে; ২। সেচপ্রাপ্ত এলাকায়। 

১) বুষ্টিনির্ভর অঞ্চলে বাড়তি জমি ডাল- 
শস্তের আওতায় আনার জন্য নিয়লিখিত 
বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে। 

ক) খরা-কবলিত এলাকার উঁচু জমিতে 
ডালশস্য হিসাবে কেবল মুগ, কলাই, 
অড়হর; সয়াবিন, বারসিম প্রভৃতি ডাল- 
শস্যের চাষ | 

খ) বোন! ধান, ভুট! ও বজরার সঙ্গে সাথী 
ফসল হিসাবে মুগ, কলাই, অড়হর ও 
সয়াবিন প্রভৃতি ডালশস্তের চাষ। 

গ) মাঝারি নীচু পতিত ধানজমিতে Maai 
চাষ। 

ঘ) malts অঞ্চলে যেখানে জমির wxets 
চুন, ফসফেট অন্ুখাগ্য প্রভৃতি প্রয়োগে 
দূর কর! হয়েছে সেই জমিতে প্রয়োজনীয় 
রস থাকলে সেখানে ডালশস্য বোন] I 

২) সেচপ্রাপ্ত এলাকা 

ক) রবিশস্ যেমন সরষে, আলু, সবজি 
প্রভৃতি ফসল কাট।র পর সেই জমিতে 
গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষ। 

খ) বৃহৎ ও মাঝারি সেচপ্রকল্পের আওতাভুক্ত 
সেচসেবিত এলাকায় আশপাশে রবিতে 
ডালশস্তের চাষ | 

গ) আখক্ষেতের ধারে ধারে অড়হরের চাষ I 
হেক্টর প্রতি ফলন fas জন্য নিম্মলিখিত 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে 


১) উন্নত মানের জলদি জাতের বীজের 
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ব্যবহার 

২) নির্দিষ্ট রাইজোবিয়াম কালচার দিয়ে বীজ 
শোধন | 

৩) জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চার! যাতে থাকে 
om বীজের হার বৃদ্ধি ও লাইনে 
capu | 

৪) জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার | 

৫) ex জমিতে অম্নশোধনকারী দ্রব্য 
ব্যবহার | 

v) রোগপোকার wm ici REL 
ব্যবস্থ! গ্রহণ। 

১৯৮৫-৮৬ সালে PES রূপায়নের জন্য 
সাহায্য 

y) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চাষের সুবিধার 
জন্য বিভিন্ন ডালশস্তের ১,৮০,০০০ 
মিনিকিট বিলি কর! হবে। 

২) বিভিন্ন ডালশস্তের জন্য বিভিন্ন জেলার 
মাটি অনুযায়ী ডালশস্তের প্রদর্শনী 
ক্ষেত কর। হবে। 

৩) সয়াবিনের উৎপাদন বুদ্ধির uw গুরুত্ব 
দেওয়া হবে এবং চলতি বছরে খরা- 
প্রবণ অঞ্চলে সয়াবিনের চাষ করানোর 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। 

গ্রীক্মকালীন যুগ চাষের এলাকা বৃদ্ধি 
গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষের এলাক1 বাড়ানোর 
জন্য প্রদর্শনী ক্ষেতের ব্যবস্থ। কর।, সংশিত বীজ 
উৎপাদন, সেচে ভরতুকি প্রদান ইত্যাদি 
ব্যবস্থ। নে ওয়! হবে। 
৫। বীজ উৎপাদন 

উন্নত মানের ডালশস্যের বীজ উৎপাদনের 

উপর গুরুত্ব থাকবে। 
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মুগ ডালের গাছ A মুসুবি ডালের গাছ 


৬। শম্যরক্ষার ব্যবস্থ| wy কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের 
শস্তারক্ষার ব্যবস্থা! নেওয়ার জন্য রাসায়নিক ব্যবস্থা । প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন gtis 

ওষুধ এবং ওষুধ প্রয়োগের খরচ, যন্ত্রপাতি কেনার মাধ্যমে প্রতি পক্ষে চাষের প্রধান প্রধান বিষয়- 

খরচের উপর ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি গুলি নিয়ে আলোচন! Fali কৃষকর! যাতে 

উল্লেখযোগ্য । উন্নত চাষ ও সেই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় 

৭। প্ৰশিক্ষণ নির্দেশ যথাসময়ে পান তার জন্য যথাবিধ 
১৯৮৫-৮৬ সালের এই কর্মসূচী রূপায়নের ব্যবস্থ। TERİ | 


৩১ 





কাতিকে রবিশস্থের চাষ সুরু হয়ে যাচ্ছে। 
প্রথমেই আমি সরিষার stal তৈলবীজের 
ফলন বাড়াবার জন্য এ বছরও রবি কর্মসূচীতে 
এর চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 


টতৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষই প্রধান। এ. 


মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অগ্রণী ও বিনয় 
এবং মাঝাম!ঝির মধো সীতা ও তৃতীয় সপ্তাহের 
মধ্যে বরুণ! বোন! শেষ করুন I 
আলু 

তারপরই 'আলু। 
গুরুত্বপূর্ণ e | 
মাসের প্রথম দিকেও atita atai নাঁবি 
জাত কুফরি জ্যোতি ও কুফরি সিন্দুরি। প্রধান 
ফসল হিসাবে এ মাসের মাঝামাঝি থেকে আলু 
লাগান। মাটি পরীক্ষা! করে সুপারিশমত সার 
দিন। ত! না হলে ce. উৰরত! অনুযায়ী 
একর প্রতি ৪০-৬০ করে নাইট্রোজেন, 
ফসফেট e ol, আল বসানোর নালিতে 
ছড়িয়ে দিয়ে অল্প শুড়ে। মাটি ছড়িয়ে আলুর 
বীজ বসান। 


এ সময়ের একটি অতি 
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ফলন ক্ষমতা কমেযায়। 
স্থপারিশমত সার দিন। অন্তান্ত ফসলের মধ্যে 


জলদি জাতের আলু এ 
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এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সমতলভূমিতে 
সোনাঁলিক! ও ইউ, পি-২৬২ জাতের গম শোধন 
করে qus) গমের বীজ ৩-৪ বছর অন্তর 


পাণ্টে নেওয়। প্রয়োজন। অন্যথায় বীজের 
মাটি পরীক্ষ। করিয়ে 


সারা মাস ধরে মটর, তৃতীয় সপ্তাহ Aa 
gaa এবং চীনাবাদাম লাগান। paraa উন্নত 
জাত, আশ।। 
বোরো ধান 

অপেক্ষাকৃত fap জমি ও যেখানে মাটির 
জলধারণ ক্ষমতা বেশী এবং পোঁষ থেকে বৈশাখ 
পর্যন্ত যেখানে নিশ্চিত সেচের জল পাঁওয়। যাবে 
সেখানে বোরো! চাষ FFA | 

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শোধন কর। 
বীজ বীজতলায় ফেলুন। বোরো! ধানের জাত 
এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যে 
কেটে ফেল! যায়। 


- সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্ধক্রম 





উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ ১৫,০০০ 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান £ আয় বাড়ান 


গণ্চাবন্্ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেল দপ্তর 


"ze? 3 
"re £ মকদমপুর, মালছ। 





2 পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (নুশিদাবাদ ) 
১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়! ) 
ZATİ 2 ৭৯, এন. এন. IF রোড, বর্ধমান 


zr 2 চা দমারীডাঙ্গ।, বাকুড়। 
mafaia ৪ ৩৫/১, অরবিল্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 
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পশ্চিমবন্থ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন ( ৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-৭*০০১২ 


রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 
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= — GREEN 
REVOLUTION - 


our aim in 
West Bengal 





Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. 

The Corporation also supplies quality seeds, 
fertilisers and pesticides. 

Agro-Industries Corporation also provides custom 
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service for cultivation of cotton;groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. ^ 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt, Undertaking ) 


23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT € 


Telephone : 22-2314 | 23-3192 


কার্তিক *১৩%২ 








১১-১৫ 


সম্পাদ্ধন| উপৰে! পর্য 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্ 


ডঃ দেবব্রত মুখাজী, অপর কৃষি অধিকত। 
(গবেষণ।) 
ূর্জটা মুখাজী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমি কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক 
(সদর) 
yati ঘোষ, সম্পাদিক! 


প্রধান সম্পার্ধক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


- RE 


কান্তিক-১৩৯২ 


si অধিকার ( pfs তথ্য সংস্থা ) 
পঃ 4$ সরকার eg ক প্রকাশিত ও প্রচারিত 








আমন ধানে ঝলসা রোগ দমন করুন 


আমন ধানে কোন কোন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝলসা রোগ দেখা যাচ্ছে। 
ঝালসা রোগে পাতায় মাকু বা চোখের মত বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় ও দাগের 
মাঝখানে ধূসর রঙের হয় | আক্রমণ বেশী হলে সমস্ত ঝাড়টি ঝলসে যেতে 
পারে । এই রোগ দেখা গেলে নীমচর লেখা যে কোন একটি ওষুধ স্প্রে করুন | 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ 
হিনোসান ৫০ % ১ মিলি 
কিটাজেন ৪৮ % ১ মিলি 


কুমান এল ৮০ % ৩ মিলি 





কাতিকের মাঠে এখন আমন ধান ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠছে । এ বছর 
চাষের প্রায় সুরু থেকেই আমনের ক্ষেতে পোকা, বিশেষ কয়ে পামরি 
পোকার আক্রমণ খুব বেশী দেখা যায়। এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। 
কৃষকর। নিয়েছেন যাতে ফসলের ক্ষতি নাহয়। তবে ঘরে ফসল ন! 
esi পর্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা থেকেই xim] তাই কৃষকদের এখনও 
ফসলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোথাও রোগ বা 
পোকার আক্রমণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তা দমনের IIZI নেওয়। যায়। 

এই কাতিকে রবিশস্তের চাষও সুরু হয়ে ষাচ্ছে। রবি ফসলের 
মধ্যে বিশেষ করে তৈলবীজ ও ডালশস্য | আমন ধান কাটার পর 
জমিতে যে রস থাকে তাতেই প্রধানতঃ রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। 
ডালশস্ত ও তৈলবীজ এ ছুটি শস্তের চাষএলাক। ও ফলন দুই-ই 
প্রয়েজনের তুলনায় কম। এই ফসলের ঘাটতি যতট। সম্ভব কমিয়ে 
আনার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে FTA | 

এই ছুটি ফসলের ফলন যাতে বাড়ে তারজন্য রাজ্য সরকার বিশেষ 
গুরুত্ব দ্িয়েছেন। বিভিন্ন প্রকল্পে তৈলবীজ ও ডালশস্তের উৎপাদন 
বাড়ানোর w চলতি বছরেও রাজ্য সরকার বিশেষ কার্ধস্ূচী 
নিয়েছেন | এ বছর ডাল উৎপাদনের লক্ষামাত্র! ধর! হয়েছে পাচ 
লক্ষ হেক্টুরে তিন লক্ষ টন। এই তিন লক্ষ টন ডাল উৎপাদন হবে 
খরিফ ও রবি মরন্থুমে। তাছাড়া তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্যও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং খরিফ ও রবি wauw মিলিয়ে 
উৎপাদন লক্ষ্যসীম! ধর! হয়েছে 829 লক্ষ CAFTA ২'২০ লক্ষ টন্‌। 

এই লক্ষে পৌঁছাতে গেলে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার 
কর! এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণ কর! দরকার। এ বিষয়ে সরকার 
কৃষকদের নানাভাবে সাহায্যও করছেন। বর্তমানে তৈলবীজের চাষে 
সার ও সেচের ব্যবহার সীমিত। যেখানে সেচের জলের fen 
আছে সেখানে সেচ দেওয়! ও নির্দিষ্ট পরিমাণ মত সার ব্যবহারের 
জন্য কৃষকদের অনুরোধ জানানে হচ্ছে । এ ছাড়া উন্নত চাষ পদ্ধতি 
ও তার ফলাফল কৃষকদের সামনে তুলে ধরার wy বিভিন্ন ডাল ও 
তৈলবীজের প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থ। কর! হয়েছে | 

ভাল ফলনের জন্য সময়মত চাষ সুরু কর! যেমন দরকার তেমন 
দরকার উন্নত মানের বীজের। বীজের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সেজন্য 


৩ 


সরকার বিশেষ x নিয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সরকার থেকে নেওয়। হচ্ছে। 
বীজের অভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর! যাতে agfa ন! পড়েন সেজন্য এ“বছরও মিনিকিটের 
মাধ্যমে বিভিন্ন eres ও তৈলবীজ বিলি করার ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। 

ডালশস্ত ও তৈলবীজের উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের ঘাটতি যতট। সম্ভব পূরণ করার চেষ্ট 
করতে হবে। এজন্য যেখানে যে ধরনের শস্তের চাষ করার শ্ুবিধ। আছে তা ঠিক করে নিয়ে 
চাষ করতে কৃষকদের অনুরোধ করি । এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে TUS] 
যেন স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কৃষকদের সক্রিয় চেষ্টাতেই 
উৎপাদন বাড়ানে। সম্ভব । 
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১৯৬৫-৬৬ সালে এ রাজ ৪১ হাজার বিষ্ণুপদ মণ্ডল 
হেক্টর থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি গমের 
এলাক! ৫ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছিল। উৎপাদনও 
১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৪ হাজার টন থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে সত্তরের মাঝামাঝি ১* লক্ষ টনেরও বেশী 
হয়েছিল। হেক্টর প্রতি অভাবনীয় ফলন 
৮ কুই্টল থেকে ২০ কুইন্টালে পৌঁছানে৷ 
সম্ভব হয়েছিল জলদি জাতের অধিক ফলনশীল 
মেক্সিকান গমের চাষে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি 
এবং সারের সুষম ব্যবহারও এই অধিক ফলন- 
শীল জাতের উৎপাদন ক্ষমত! বৃদ্ধিতে বিশেষ 
সহায়ক হর্য্োছল । 

১৯৭৫-৭৬ সালে গমের সর্বোচ্চ এলাকা ছিল 
৫'৬ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন হয় ১১'৫ লক্ষ 
Bai কিন্ত ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে গমের 
এলাক! এবং উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন 
উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকে। এই AIRI 
চলে প্রায় তিন বছর ধরে। এটি ঘটেছিল নান। 
প্রযুক্তিগত এবং অর্থ নৈতিক কারণে | 

তবে ১৯৮২-৮৩ সালে উৎপাদনের এই নিয়- 
গতি কিছুট। রোধ কর! সম্ভব হয়েছিল। 
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমব্গ। 
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১৯৮৩-৮৪ সালে আগের বছরের তুলনায় 
১৩৭ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ বৃদ্ধি কর! সম্ভব 
হয় এবং রেকর্ড ফলন হয় CAFTA ২৫'৯ কুইণ্টাল। 
১৯৮৪-৮৫ সালে চাষ এলাকার বুদ্ধি সত্বেও 
উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন আবার কিছুট! 
কমে যায়। সেচের জলের AAAS) এর 
অন্যতম কারণ। যদিও এ রাজ্যে গমের 
ফলনের হার বাড়িয়ে হেক্টরে ২৫৯ কুইণ্টাল 
কর! সম্ভব হয়েছিল কিন্তু পরীক্ষ।মূলক ও প্রদর্শন 
ক্ষেতের ফলন এবং সাধারণ কৃষকের ক্ষেতের 
ফলনের হারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষিত হয়। 
উপযুক্ত পরিবেশে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে হেক্টরে 
৪০__৫০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফসল উৎপাদন কর। 
AZII কাজেই ফলনের এই ব্যবধান ঘটার 
কারণগুলি খতিয়ে দেখ! দরকার | 

রাজ্যে গম উৎপাদনের এলাক। এবং উৎপাদন 

হাসের কারণগুলি নীচে উল্লেখ কর! হলে | 

১) অন্যান্য রবিশঙ্ত যেমন সরিষা, আলু ও 
সবজির তুলনায় গমে আয় কম। 

২) উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে যেখানে 
সম্প্রতি গম চাষ cbe, সীমিত 
সেচপ্রাপ্ত এবং এমনকি অসেচ এলাকায় 
বুদ্ধি পেয়েছে সেখানে এ পরিবেশে 
আরও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক জাতের 
উদ্ভাবন প্রসারের প্রয়োজন 
রয়েছে। 

৩) প্রান্তিক কৃষক åtal উন্নত মানের শংসিত 
বীজ কিনতে সমর্থ না হয়ে নীচু মানের 
বীজ চাষ করে থাকেন তার! যাতে 


এবং 


৪) বর্ষাকালে বীজ আট মাসের মত 
সংরক্ষিত থাকে তখন ভাতে নানা রকম 
পোক! লেগে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়। 
এই সময়ে বীজ সংরক্ষণের স্থবন্দোবস্ত 
দরকার। 

৫) মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে মাটি সংশোধন 
কর! এবং JIN সারের ব্যবহারের 
বিশেষ প্রয়োজন i 

৬) সেচের জলের আরও বেশী প্রসার এবং 
সদ্বাবহার । 

৭) সুসংহত পরিচর্যা ও প্রয়োজনভিত্তিক 
শস্তরক্ষ| | 

৮) ঠিক সময়ে ফসল কেটে ঝাড়াই, মাড়াই 
এবং সংরক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্ত । 

গমের উৎপাদন বাড়াবার কার্ধক্রম 
ক) অধিক ফলনশীল জাতের উন্নত মানের 
বীজের ব্যবহার | 

১৯৬৮ সাল থেকে একটানা! চাষের ফলে 

অতি জনপ্রিয় জাত সোনালিকায় afe] রকম 
পাতার রোগ দেখা দিচ্ছে যার ফলে ফলন কমে 
যাচ্ছে। সেজন্য সোনালিকার পরিবর্তে ছুটি 
নতুন জাত যথ! ইউ,পি, ২৬২ এবং এইচপি 
১২০৯ এর প্রবর্তন কর! হয়েছে। এ ছুটি জাত 
শুধু ভাল ফলনই দেয় ন! ক্ষেতে মরিচা রোগ 
অনেকট! প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্ত 
উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে সোনালিকার চাষই 
এখন ৪ দু এক বছর করতে হবে | কারণ এই জাতে 
নিষ্ফল! শীষ প্রতিরোধ করার ক্ষমত! আছে। 
যদিও এ রাজ্যে পাট-আমন ধ।ন-গম এই 


উচ্চ মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করতে শশ্যপর্ধায় জনপ্রিয় কিন্তু নাবি বোনার উপযুক্ত 


পারেন তার IIRI প্রয়োজন। 


iz 


জাতের অভাবে গম চাষের এলাকা IGNA 


যাচ্ছে না। তবে গত বছর Cale ভ্যারাইটি 
রিলিজ কমিটি বে fa, ডবলিউ ১১ (B.W 11) 
জাত চাষের জন্য ছেড়েছেন তা অনেক দিনের 
এই অভাব পুরণ করতে পারবে বলে আশ! কর! 
atai এ রাজ্যের বৈজ্ঞ/নিকরা আর একটি জাত 
বি,ডবলিউ ১০১১ (8.৬/1011) উদ্ভাবন করেছেন 
ত| একই অবস্থায় নিয়মিত ভাল ফলন দিচ্ছে। 
এগুলি ছাড়া অন্যান্য জাত যেমন B.R 356, 
n.g 1044, B.R 2161, Dh 95-2, B.W 
158, Dh 220-2 প্রভৃতি casaig এলাকায় 
4j নাবি ere হিসাবে বোনার উপযোগী হবে 
ত। অনুমোদনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। 

সোনালিক। জাতের গমের পাতায় বিভিন্ন 
রোগের আক্রমণ [as] থাক! সত্বেও need 
শীষের জন্য উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে কেবলমাত্র 
এই জাতের চাষই হয়ে থাকে। নতুন একটি 
জাত বি,ড।বলিউ ১০০৮ উদ্ভাবন কর! সম্ভব 
হয়েছে x| সোনালিকার চেয়ে ফলন বেশী ও 
রোগ প্রতিরোধে সক্ষম । এই জাতের আরও 
গুণ আছে যেমন সোনালী রং এবং বড় দানা। 
এই জাতটি এখন মিনিকিটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
জন্য বিলি কর। হচ্ছে। 
খ) ঠিক সময়ে বোনা 

দেখা গেছে নভেম্বরের দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণবঙ্গে 
গমের বীজ বোনার পক্ষে সবচেয়ে mirae সময়। 
তায় থেকে ১৫ দিন পরে বুনলে হেক্টরে ৪-৫ 
কুইণ্টাল ফলন কম হয় আবার তরাই অঞ্চলে 
নভেম্বরের শেষ সপ্থাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বে।ন।র পক্ষে অনুকুল । তরাই 
অঞ্চলে অবশ্য মাটিতে বেশী আর্ত! থাকার জন্য 
নভেম্বরের মাঝামাঝি বীজ বোনার পক্ষে 
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অনুকুল নয় বলে বেশির ভাগ এলাকাতে 
ডিসেম্বরের মধ্যেই বীজ বোনা হয়। ফলে 
ফলনও কম হয়। 
গ) মার ও সেচের জলের সদ্ব্যবহার 

এই ছুটি উপাদান পরস্পরের পরিপূরক । 
এই ছুটি উপাদানের ব্যবহার ঠিকমত হওয়ার 
জন্য সুপারিশমত সার ও সেচের ব্যবস্থার 
প্রয়োজন। এ রাজ্যে বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়৷ 
অঞ্চলে ঠিক সময়ে বীজ বোন! হলে, শস্ত বুদ্ধির 
বিভিন্ন অবস্থায় যদি হেক্টর প্রতি s— সেচ 
১০০ X to X t» এবং এন, পি; কে প্রয়োগ Pal 
হয় তাহলে গমের সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যেতে পারে। 
তরাই অঞ্চলে অবশ্য দু তিনটি সেচই যথেষ্ট। 
বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়। অঞ্চলে সীমিত সেচ 
বাবস্থায় সার প্রয়োগের সুপারিশ কর! হয়েছে। 

দুর্বল শ্রেণীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের wy 
সারমাত্র। ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। 
এই সুপারিশ, পুস্তিক1) কৃষি সংবাদ; আকাশবাণী 
প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সর্বসাধারণকে 
জানানোর ব্যবস্থা! কর! হয়েছে। 
ঘ) শম্রক্ষ। ও আগাছা দমন ব্যবস্থ! 

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে এ রাজ্যের 
উত্তরাঞ্চলে গমে মরিচ। ও পাত! ঝলসানে৷ 
রোগের আক্রমণে ফলন কমে যাচ্ছে । অন্যান্য 
রোগ যেমন চারার শিকড় ও cette পচ। প্রভৃতি 
রোগের আক্রমণ এ রাজ্যে তেমন দেখ! যায় 
না। তবে ভুল! রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে; 
বীজ সংশোধন করলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব 
কমান যায়। 

মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্য নিচের 
বাবস্থ।গুলি নেওয়। যেতে পারে । এগুলি খরচের 
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দিক থেকেও স্থবিধাজনক। 

ক) রোগ প্রতিরোধ FIS সম্পন্ন জ্ঞাত 
যেমন ইউ,পি ২৬২, এইচ,পি ১২০৯ 
এবং বিঃডবলিউ ১১ চাষ করা । 

খ) ঠিক সময়ে বীজ catal | 

গ) সুষম সারের ব্যবহার 1 

এখনও "lig পাত! ঝলসনে। রোগ 

প্র তরে।ধ শক্ষমত| বিশিষ্ট কোন জাত এ রাজ্যে 
বার করা সম্ভব হয়নি। কিন্ত এই রোগ দেখা গেলে 
প্রতিরোধের জন্য প্রতি লিটার জলে ২} গ্রাম 
হারে ডাইথেন এম-৪৫ জলে গুলে১*-_-১৫ 
দিন অন্তর ছেটালে ভাল ফল পাওয়াযায়। 
সম্প্রতি গম ক্ষেতে দুটি মারাত্মক আগাছা 
যেমন ফ্যালাঘ।স ও বুনে! যই এর উপদ্রব দেখ! 
ষাচ্ছে। এইসব আগাছ। দমনের wy প্রশিক্ষণ 
ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধামে কৃষকদের সজাগ 
দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হচ্ছে । 
১৯৮৫-৮০৬ সালে গম উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ 
কায ক্রম 
গত ১৯৮৪-৮৫ সালে এ রাজোর মোট গম 
জমির পরিমাণ এবং ফলন ছিল যথাক্রমে ৩৩৫'৯ 
হাজার হেক্টর ও ৮১২'২ হাজার টন এবং হেক্টর 
প্রতি গড় ফলন [ছল ২৪১৮ কেজি । ১৯৮৫-৮৬ 
সালে মোট চাষের জমির পরিমাণ এবং মোট 
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে যথাক্রমে S লক্ষ 
হেক্টর ও ৯ লক্ষ ba! এই are পৌঁছাতে 
গেলে নিম্নলিখিত ব।বস্থাগুলি গ্রহণ প্রয়োজন | 
ক) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ 

এখানে ভালভাবে গম চাষ করতে গেলে 
জলের একান্ত প্রয়োজন। AGD সরকার সেচ 
gagi সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ বাবস্থ! 


নিয়েছেন। যেমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের 
সেচের gfir বেশী করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণাধীন কতকগুলি পরিকল্পন। areal 
হয়েছে। এ ছাড়া রাজা বাজেট থাকেও গভীর 
ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে এবং নদীসেচ 
প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থাও 
নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য fafen 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগমও 
সাহায্য PILAR | 
খ) উন্নত মানের বাজ সরবরাহের IIIA 
এ বছর রাজ্য বীজ নিগম সংস্থা প্রায় ১০০০ টন 
উন্নত মানের গমবীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্র। ধার্য 
করেছেন। এ ছাড়া রাজ্য জাতীয় বীজ নিগম, 
তরাই বীজ নিগম, সমবায় বিপণন সংস্থা! ও 
এগ্রো ea করপোরেশন এবং mpi বীজ 
ব্যবসায়ীগুলিও প্রায় ৯০** টন উন্নত মানের 
বীজ যেমন সে।নালিক1, ইউ,পি ২৬২ ও এইচ, 
পি ১২০৯ সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছেন ! 
গ) সারের সুষ্ঠ, ব্যবহার 
গমের উৎপাদন বাড়াতে সার ও সেচ এই 
দুটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উভয় 
উভয়ের পরিপূরক । 
সারের ব্যবহার বাড়ানোর wu নিচের 
ব্যবস্থাগুলি coz হয়েছে i 
১) মাটি পরীক্ষার ফলাফল কৃষকদের যত 
শীঘ্র সম্ভব FİATA | 
২) ক্ষুদ্র; প্রান্তিক এবং বর্গাচাষীদের সার 
ক্রয়ের w' ব্যাঙ্ক থেকে "s ও ভরতুকি 
দেওয়ার IARI | 
e) wm অঞ্চলে সার ব্যবসায়ীদের সার 
বহনের খরচের ওপর ভরতুকি দেওয়।। 


8) প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে 


গম চাষীদের FIA সার ব্যবহারের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া i 

৫) ১৯৮৫-৮৬ 
ব্যবহারের লক্ষামাত্রা ধর! 
নাইট্রোজেন ১৭৫ হাঁজার মেট্রিক টন, 
ফসফেট ৭৫ হাজার মেট্রিক টন এবং 
পটাশ ৫০,*০০ মেট্রিক টন। 
সরবরাহ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে 
কৃষকদের সার পেতে অন্থুবিধ! হবে a I 


রবিখন্দে সার 
হয়েছে 


সালে 


সারের 


ঘ) বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন বীজ: সার 
কীটনাশক ওষুধ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কৃষকদের 
সরবরাহ করার জন্য এবং কৃষকদের উৎপাদিত 
শস্ত sy impo বিক্রির ব্যবস্থ। করার জন্য খুচরে! 


ও পাইকারি বাজারগুলির উন্নতি কর!। 


এজন্য 


নিয়লিখিত কাৰ্যসূচী নেওয়| হয়েছে। 
১) নিয়ন্ত্রিত বাজার ( খুচরে! ও পাইকারী 


দুই-ই ) প্রতিষ্ঠা করা, 


২) গ্রামে গুদাম তৈরি করা 


৩) বাজারের সংযোগরক্ষাকারী 
উন্নতি করা, 


রাস্তার 


s) উৎপাদিত শন্তের প্যায্যমূল্য নির্ধারণ, 
৫) ক্ষুদ্রচাষীদের শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম 


তৈরি কর! এবং ভরতুকিতে ধাতু নিমিত 
শস্তাধার বিলি করার ব্যবস্থা 231; 


৬) গম ওঠার NIFTA যখন এর দাম কম 


থাকে তখন কেন্দ্রীয় খাছ নিগম থেকে গম 
সংগ্রহ করার ব্যবস্থা কর! | 


গবেষণার নতুন ক্ষেত্র 


৯ | 


মরিচ। রোগ ও পাত! ঝলসানো রোগ 


x 


& | 


RI 


2 | 
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প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত এবং গুদামের 
প্রধান প্রধান পোক! দমনে সক্ষম 
উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি i 

মাঝারি উর্বর জমি ও সীমিত সেচ 
বাবস্থ।য় মোটামুটি ভাল ফলন দিতে 
পারে এমন জাত উদ্ভাবন কর! ! 
মাটির অন্ুখাছযের এবং অন্যান্য OG 
নির্ধারণ করার পর সেই অবস্থার 
উপযোগী জাত উদ্ভাবনের জন্য 
পরীক্ষ! চালানে|। 

বিভিন্ন আবহাওয়ার উপযোগী জাত 
ব্যবহারের জন্য ক্রমাগত জাত বাছাই 
করা I 

গম কাটার সময় যদি Re হয় 
তাহলেও বীজের মান কমে যাতে ন! 
যায় তেমন প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন 
জাত তৈরি val | 

গুদামে পোকায় আক্রান্ত হয়ে গমের 
ক্ষতি যাতে ন! হয় সেজন্য স্বল্পমুলে 
বীজাধার তৈরির cogi কর!। 

বীজের গুণগত মান যাতে কমে না 
যায় সেজন্য শুকনে। উপায়ে বীজ 
শোধন করার ব্যবস্থ! উদ্ভাবন Fal | 
মাঝারি উর্বর জমিতে capeta 
এলাকায় দেরীতে বুনে ভাল ফলন 
পাওয়া যেতে পারে তার wy উন্নত 
পরিচর্ষ।র ব্যবস্থা | 

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের, পশ্চিম 
অঞ্চলের এবং লাল Pigra মাটি 
অঞ্চলের মাটির অন্ুখাগ্ভের বর্তমান 
অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান FA] | 
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>> 


প্রয়োগের 


ফলাফল 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়মিত দেখ! 
এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ নির্ণয় 


কর।। 


জমি তৈরি, সারিতে বোনা, ফসল 
কাট! এবং ফসল কাটার পরের 
ক।জগুলি করার wy উপযুক্ত স্বল্প 


দর্শিমবন্লেগেমের ফলন 

ঘলাকা৫0০00হেকটব্)$৭পাদন(00০টন) ফলনেরহার (PE 62) 

বছর ফলন 
১৯ ৬০৫-৬৬৮ 2০:২ ৩৪৮০ ৮১৫ 
১০৬৬-৬৬৭ ০০৬৪ STC ৮২০ 
৯১৬৭-৬৮ q» O Q5*3 2১০০ 
১৯৬৮-৬৯ ১২৮*০ ২৬৮-১ ২০৯৫ 
১৯৬৯-৭০ ২০৬* ৮ ab» ২৩৩০ 
১%৯৭০- Q ৩৬০-২ ৮৬৮-১ ২৮৯১ 
o995- ৭২ ৪২২*৪ ০১২২*২ ২১৮১ 
DDR- ৭৩ Yure. ৬৮৮০) ৪৮৬) 
১%১৭৩-৭৪ ৩৩০*১ ৬২৮-৮ ৪০১০৫ 
১2৭৪-৭৫ &২০*৮ ৮৩৬-৮ ১৯৮% 
১৯৭৫-৭৬ ৫১৮০৩ ৯৪৮*২ ২৯০০ 
১৯৭৬-৭৭ (3*2 90০৯*২ 20290 
৯%১৭৭-৭৮ ৪৮৮৪ ১০৩৬৭ ২৪৪০ 
DDr -I (২৯* 0 yrz ১৯০৬ 
১৯৭৯-৮০ (LOG * ৭৬৮০ ৯৫০৮ 
১৯৮০-৮০ &GO* 0 ৮০০-০ 2990 
১৯৮০-৮২ ২১৪%*০ ৩৮০৩ ১৮০৯ 
৯০১৮২-৮৩ ২৬৬৬* 2 ৬০৬৫ 22938 
১০৯৮ ৩-৮৪ ORDe. ৯ ৮৫৪২ 2( 9X5 
১৯৮৪-৮০ VIG. D ৮০২*২ ২৪০১৮ 


মূল্যের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন P3 | 
গত দু দশক ধরে গম এ রাজ্যের দ্বিতীয় 
আশ! করা যায় যেসব 
ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব কর! হয়েছে সেগুলি 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় রূপায়িত করে 


প্রধান খাণ্যশস্ত | 


গম উৎপাদন বাড়ান! সম্ভব হবে। 


———— ——— 


yo 


পশ্চিমবাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী তথ! স্বনামধন্য 
চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় একসময় 
বলেছিলেন বাঙালী যদি পেটপুরে ভাত আর 
মুস্থরির ডাল খেতে পায় তবে পুষ্টির জন্য 
তাকে ভাবতে হবে না। সত্যিই সস্তায় এত 
উচ্চমানের প্রোটিন একমাত্র মুস্থুরিই যোগাতে 
পারবে এবং বাঙালীকে রক্ষা করবে অপুট্টির 
হাত থেকে । প্রোটিন সবরকম ডালেই আছে 
তবে কেবলমাত্র মুস্থরিতেই আছে লাইসিন-সমুদ্ধ 
প্রোটিন যা আমর! কেবল প্রাণিজ প্রোটিন 
থেকেই পাই, ডাল জাতীয় sto হিসাবে মুস্থারির 
তাই এত সমাদর। এ ডাল যেমন উপকারী 
তেমন উপাদেয়। সার! পৃথিবীতে বড় দান 
ARa চাহিদা আজ যথেষ্ট, তাই ভালভাবে 
উন্নত জাতের চাষ করলে এর চাষ অত্যন্ত 
লাভজনক। 





গবেষণার ইতিবৃত্ত 
পশ্চিমবাংলায় মুন্থরি গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্র- 
গতির রূপায়নের কাজ বহরমপুর ডালশম্ ও 
তৈলবীজ গবেধণ! কেন্দ্রটি চালিয়ে আসছে 





শিশির কুমার ঘোষ 


গবেষণা তার 








গবেষণ! + ডাল ও গবেষণাগার, 
বহরমপুর, মুণিদাবাদ à 


১১ 


agga £ কাঁতিক : ১৩৯২ 


নিরলসভাবে, প্রায় তার জন্মলগ্নের শুরু থেকেই। 
এবং ভার প্রথম ফলশ্রতি পশ্চিমবাংলার প্রথম 
উন্নত qaa প্রজাতি ‘আশ!’। এই 
প্রজাতিটিকে 'গ্রজাতি fastos! পদ্ধতিতে বাছাই 
কর! হয়েছিল ভিন্রাজা আসামের স্থানীয় মুস্থরি 
থেকে ৷ দ্বিতীয় প্রজ।তির উদ্ভব এই গবেষণা 
কেন্দ্র থেকেই ‘সি-৩১’ ৷ ছুটি গ্রজাতিই পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন জেলার চাষীভাইদের কাছে 
জনপ্রিয়ত। লাভ করে এবং ‘আশা’ আজও তার 
api গবেষকদের নিষ্ঠ। ও বিশুদ্ধতার স্বাক্ষর 
বহন করছে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে আন! হ'লে। ভারতীয় কৃষি 
গবে্ষণ। সংস্থ। (LC.A.R.) মারফৎ বিভিন্ন 
রাজ্য থেকে বড়দান। মুন্থুরির প্রজাতি, আরও 
আন৷! হ’লো| বিদেশ থেকে (রাঁশিয়। ) অতি- 
বড়দান। মুস্থরির প্রজ।তি। পশ্চিমবাংলায় সমগ্র 
ডালচ।ষের প্রায় ২১ ভাগ জুড়ে রয়েছে afaa 
চাষ__আবার qafa চাষের পুরোটাই হয় ছোট 
দানাযুক্ত প্রজাতির; অথচ ক্রেতার! বাজারে 
পছন্দ করেন বড়দান! মুস্থরির | তাই, গবেষকগণ 
মুস্থরি গবেষণার এই পর্যায়ে দেশ-বিদেশ থেকে 
sal বিভিন্ন জলবায়ুর উপযোগী প্রজাতি 
গুলি নিয়ে গবে্ষণ।কেন্দ্রের জমিতে তাদের 
বংশান্থগত গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করেন। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবাংলার ব্বল্পমেয়াদী 
শীতের জন্য বড়দান। কোন সুস্থরির প্রজাতিই 
আশানুরূপ ফলন দিতে পারেনি। ফলে, 
পশ্চিমবাংল!র চাঁধীভাইদের হাতে তুলে দেওয়। 
যায়নি বড় দানার উচ্চফলনশীল কোনও 
প্রজাতি। স্বভাবতঃই এই রাজ্যের ক্রেত। 
সাধারণের বড়দান। মুস্থুরির চাহিদ! মেটানোর 
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জন্য রাজ্য সরকারকে আমদানী করতে হয়েছে 
বড়দানার মুন্ুরি__ভারতবর্ষের অন্তাম্য রাজ) 
ați বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব 
থেকে I 

তাই গবেষণার তৃতীয় পর্যায়ে বহরমপুর 
otag ও তৈলবীজ গবেষণ। কেন্দ্রকে ভাবতে 
হয়েছে কিভাবে বড়দানার মুস্থরি উৎপাদনে , 
রাজ্যকে স্বনির্ভর করে তোল! যায় । গবেষকদের 
প্রচেষ্টা চলে ব্ড়দানা মুস্সুরির প্রজাতি 
উদ্ভাবনে ৷ এদেশীয় জলবায়ুর উপযোগী fas 
ফলন মোটামুটি ভালে! কিন্তু দান! অনেক ছোট; 
অথচ ভিন্দেশের মুসুরির দান! অনেক বড় তবে 
ফলন এতই কম যা চাষীভাইর। চাষ ক'রে 
কেবল লে।কসানই করবেন। তাই এই গবেষণ। 
কেন্দ্রের গবেষকদের কাছে সমস্তাটি ছিল 
দানার সাইজ ও ফলন এই ছুটি গুণের সমন্বয় 
ঘটিয়ে এমন একট! প্রজাতি উদ্ভাবন কর! xi 
হবে বড়দান। যুক্ত এবং এ রাজ্যের জলবায়ুর 
উপযোগী উচ্চফলনগ্ষম। অর্থাৎ আমটি হবে 
ফজলির সাইজে কিন্তু aketa মতই aig | 
শুরু হ’লে! সন্করীকরণের কাজ । প্রধান অন্তরায় 
হ?লে। ফুলের অতি ক্ষুদ্রকায় সাইজ যার ভেতরে 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে পরাগযোগ 
ঘট।নে। এবং পুনরায় সেই ফুলকে টিকিয়ে রাখ! 
অত্যন্ত কষ্টকর। সঙ্করীকরণের আঘাত সামলে 
কোন ফুলই সাধারণতঃ ফলে পরিণত হচ্ছিল না; 
কাজেই বহু পরিশ্রম করেও এ গবেষণায় কোন 
সুফল পাওয়। যায়নি। গবেষকর! হতাশ না৷ 
হয়ে এবার রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে বড়দান! উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতি Bea করার চেষ্টা শুরু 
করলেন। 'আশা'র বীঞ্জকে রঞ্জন রশ্মি দিয়ে 


বিকিরণ কর। হলে! এবং এই গবেষণায় বহরমপুর 
ভালশম্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্রে উদ্ভাবন 
হ'লে! নতুন এক মাঝারি-দানার উচ্চফ্কলনক্ষম 
প্রজাতি ‘বি-১৭৭’, এটির থেকেও উৎকৃষ্ট 
প্রজাতি নির্বাচনের কাজ চললে! এবং wa- 
কালের মধ্যেই এই গবেষণ। কেন্দ্রে উদ্ভাবন হলে! 
আরও ছুটি ছোটদানার উচ্চফলনশীল প্রজাতি 
‘4-২৩৫’ ও 'aga | এই রঞ্জন? নির্যাচিত 
s লে। পশ্চিমবাংলার খর1-গবণ অঞ্চলসমূহের 
প্রজ।তি হিসাবে i 

গবেষণার চতুর্থ পর্যায়ে বহরমপুর ডালশস্য 
৪ tonde গবেষণা কেন্দ্রে মুস্থুরির ‘প্রজাতি 
ভাণ্ডার’ থেকে বড়দ।ন। মুস্থরির কয়েকটি প্রজাতি 
নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সরকারী খামারে 
বিভিন্ন জলবাফুতে পরীক্ষ! নিরীক্ষ! চললে|। 
খোজ কর! হয়েছিল বড়দাঁন! gafa উৎপাদনের 
wg সঠিক জলবায়ু, এবং সেই উপযুক্ত জলবায়ুর 
(দীর্ঘ মেয়াদী শীতে) উপযোগী প্রজাতি 
নির্বাচন। যদি অন্ততঃ কিছু অঞ্চলেও বড়দান৷ 
asa ভাল ফলন দেয় তবে পশ্চিমব!ংলায় বড়- 
দানা মুস্থরির আমদানির অন্ততঃ খানিকট! 
কমানে! যাবে। বারবার প্রতিটি বীজ থেকে 
*itexi গাছ ও তার সম্ভতিদের নিয়ে পৃথকভাবে 
নির্বাচন করে (Pure-line selection ) 
অবশেষে সঠিক প্রজাতি নির্বাচন কর! Pa i 
ডবু-বি-এল-১০০ (fn) ডরবু-বি-এল-১২৩, এ 
পর্যায়ের গবেষণার সম্ভাবনাময় ফলক্রুতি, ছুটি 
প্রজ।তিই বড়দানার এবং উচ্চফলনক্ষম। “রাজ্য 
eife অনুমোদন সংস্থার কাছ থেকে 
অনুমোদন পেলে প্রজাতি ছুটি চাষীভাইদের 
কাছে পৌছে বাবে। সমতালে গবেষণ। চালিয়ে 


uma: কাঠিক £ ১৩৯২ 


“আশার বীজের উপর বিভিন্ন রসায়ন 
(ই-এম-এস ও ই-আই ) প্রয়োগ করা হ'ল 
(কেমিক্যাল মিউটেশন fet)! এক লক্ষ আশি 
হাজার গাছ এই পদ্ধতির প্রয়োগের পর নেওয়া 
Ec) যার ফলন হবে 'আশা'র অধিক, 
অথচ বড়দানার, এমন সঠিক গাছ নির্বাচিত হ’লে! 
এই এক লক্ষ আশি হাজার গাছের ভেতর 
থেকে। এই গাছটি থেকেই গড়ে তোল! হল 
এফ-২০/২। কেবল ফলনের দিক দিয়েই নয় 
এই প্রজ্জাতিটির বড়দ।ন! হিসাবেও যথেষ্ট সম্ভাবনা 
পশ্চিমবাংলার অনেক জেলাতেই প্রমাণিত 
হয়েছে। কোনও প্রজাতি অনুমোদিত হবার 
আগে বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। 
অন্যান্ত উচ্চফলনশীল প্রজাতির সঙ্গে তাদের 
বিভিন্ন canta সরকারী খামারে; তারপর fafen 
ব্লকের সরকারী খামারে ও পরিশেষে চাষী- 
ভাইদের মাঠে পরীক্ষা কর! হয়। এই সবকর়চি 
পরীক্ষাতেই প্রজাতিটি যদি ভালে। ফলন দেয় 
তবেই সেই প্রঙ্গাতি “অনুমোদিত? হয়। এফ-২০/২ 
এই সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছে | 

এই পর্যাষেই বহরমপুর ডালশস্ত ও তৈলবীজ্ধ 
গবেষণ! কেন্দ্রে এক বিপুল সন্করীকরণের কাজ 
শুরু হ’ল। পাঁচটি বড়দানা প্রজাতি ও পাঁচটি 
ছোটদান| উচ্চফলনশীল প্রজাতি এই দশটি মুস্থুরি 
গ্রজ।তির মধ্যে আস্ত প্রজাতি সঙ্করণ কর! হ’লে! 
অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উদ্ভোগ নিয়ে। পরের বছর 
পাওয়া গেল ৪৫ রকমের aga গ্রজাতি। 
গবেষকদের মনে তখনে। সংশয়, উন্মত্ত পরিবেশে 
(Field condition) এত সংকর প্রজাতি 
পাওয়! কি সম্ভব? হয়তে। প্রজাতিগুলি আদে! 
xus নয়! কিন্তু গাছগুলি বেড়ে উঠার সাথে 
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সাথে দেখ। গেল এর! সত্যিই সঙ্কর প্রজাতির। 
এদের মধ্যে একটি প্রজাতি spent গেল যার 
পত্রবিষ্যাস ও গঠনশৈলি গবেষকদের বিস্মিত 
করে। অতি খর্বকাণ্ড (dwarf) গ্রজাতিটির 
চরিত্র হ’লে! বিশুদ্ধ ( Pure) এবং we! 
একই বছরে পাওয়। গেল ৭৫-৮০ দিনে পাকে 
এরকম অতি-্বপ্প মেয়াদী sg সাধারণতঃ 
Jaa পাকতে সময় নেয় ১৩৫-১৪০ দিন) 
তাই আউশ ধান কাটার পরই সেই পরিত্যক্ত 
জমিতে জল্দি মুস্ুর চাষ করার wy এই অতি- 
স্বল্প-মেয়দী গছ থেকে একটি নতুন প্রজাতি 
“ডরু-বি-এল-১২ (৫) তৈরী করা হল। 
প্রজাতিটি বাইরের দেশ থেকে সংকলিত 
'লেন্স-৮৩০, ও “জে-এল-এস-৮ এই ছুটি 
প্রজাতির মধ্যে »স্করীকরণের ফল TA 
পশ্চিমবাংলায় মুস্থুরি গবেষণ।র ফল। এটির 
উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে একদ। “পশ্চিমবাংলার 
quf গবেষণ1” গৌরবোজ্জল হয়ে উঠবে সার! 
বিশ্বে i 

অতি স্বল্প-মেয়াদী এই প্রজতিটিকে আরও 
ফলনক্ষম করে (SAT কাজে গবেষণ! অতি 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে বহরমপুরে। গুজাতিটি 
নিয়ে পরীক্ষ।-নিরীক্ষ! চলছে-এর রোগ প্রতিরোধ 
ক্ষমতা), সারের চাহিদার পারমাণ, কখন বুনলে 
সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যাবে ইত্যাদি নান! 
বিষয়ে। আশ। কর যায় এবছরই প্রজাতিটি 
অনুমোদনের জন্য রাজ্য প্রজাতি অনুমোদন 
কমিটির কাছে যাবে। সম্করীকরণ করে আরও 
«ipfo ছোট ও বড়দানার উচ্চফলনশীল 
প্রজাতিকে নিয়ে রাজ্য স্তরে পরীক্ষা! fasi" 
হয়। gasoa সগ্তাবনাপূর্ণ হওয়ায় 
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১৯৮৩-৮৪ সনে সেগুলি পাঠানো হয় “ভারতীয় 
কৃষি গবেষণ। সংস্থায় (J.C.A.R.) i. বিদেশে 
wi গ্রজাতিদের সাথে পশ্চিমবাংলার এই 
প্রজাতি ipfa সংযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
(Co-ordinated Varietal Trial) হয়। 
ফলন, দানার সাইজ) গাছ প্রতি শুঁটির সংখ্যা, 
ইত্যাদি নানারকম চরিত্র নিয়ে তুলনামূলক 
পরীক্ষায় এই প্রজাতি পাঁচটি সফল হয় এবং 
LC.A.R. «z^ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 
এদের চাষের সুপারিশ করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ 
সনে পশ্চিমবাংল।য় মুন্থুরি গবেষণার ফলক্রুতি, 
ডবু-বি-এল-৫৮ উক্ত পরীক্ষাটিতে ( C.V.T.) 
“প্রথম” হিসাবে নির্বাচিত হয় এবং পশ্চিম- 
বাংলার gga গবেষণার মানও উন্নীত হয়। 
একই সাথে পশ্চিমবঙ্গে gafa উৎপাদনে বিরাট 
সম্ভাবন। সুচিত হয়। 

ক্রমশঃ "afa সক্করীকরন) বর্মনূচী সম্প্রসারিত 
কর! হচ্ছে বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ 
গবেষণ। কেন্দ্রে এবং গবেষণাও চলবে 
সমতালে। যতদিন পধস্ত পশ্চিমবাংলাকে এক 
গ্রামও মুস্তুরি বাইরে থেকে আমদানী করতে 
হচ্ছে ততদিন পশ্চিমবাংলায় gafa গবেষণার 
অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। 

yaha ফলনের এই বিভিন্ন চাহিদ। মেটাতে 
আজ পশ্চিমবাংলায় মুস্থরি গবেষকগণ সমবেত- 
ভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং 
বহরমপুর ভালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণ। কেন্দ্র 
তারই AAFS | 

ডালশস্যের গবেষণাগারে এ রাজের জন্তে 
উপযোগী যে সব মুন্ুরির জাত উদ্ভাবন কর! 
হয়েছে তার একটি তালিক। পরপুষ্ঠায় দেয়া হোল। 


রাজ্যের ডালশন্ত গবেষণাগারে পশ্চিমবাংলার উপযোগী বিভিন্ন ঘুস্ুরির প্রজাতি £ 
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চতুস্তর গবেষণায় পশ্চিমবাংলায় উদ্ভাবিত 
qziga প্রজাতি সমুহের বৈশিষ্ট্য 
প্রজাতির নাম হেক্টর প্রতি প্রতি শতটির ওজন পাকতে সময় মেয় 
গড় ফলন (কুইঃ) দানার সাইজ (an) 
wit =’ ৫.০---৬*৬ ১০৫৬ ১৩৮ দিন 
সি-৩১ ৪.৫---৫.৫ ১.৫৮ ১৪৬ 3, 
বি-১৭৭ ৬,০---৭,০ ১.৬২ 389 5 
বি-২৩৫ ৬.৫--৭.৫ ১.৬০ ১৩৯ » 
রঞ্জন ৬. ০---৭,৬ ১,৫৭ ১৩৭ 9) 
ঞ্ডবু-বি-এল-১০০ (f) — ৯০--১০,০ বিগ ১৩৮ দিন 
ডত্র-বি-এল-১২৩ ৮*৫--৯.৫ ২.৭০ ১৪০ 5 
ডব্রু-বি-এল-১২ ৯,৩--১৬.৫ ২.১৫ ১২৬ y 
ডব্র-বি-এল-২৬ ৭.০--৮৯০ ১.৭২ ১৩৬ y 
ভব্র-বি-এল-৫৭ ৯,০-_-১ ০০৪ ৩.০৩ ১৩২ y» 

' ডবু-বি-এল-৫৮ ১০.৫--১২.৫ ২.১৩ ১৩৬ y, 
ডব্রু-বি-এল-৬৮ ৯৯০-_-১ ০৯৬ ১.৭৫ ১৪০ 5 
ডরু-বি-এল-১২ (৫) ৮. ০---৯১,০ ১.৯০ ৭৭ » 
এফ-২০/২ ১২,০--১৩,৪ ২০৫ ১২৭ p» 








মানুষের জীবনে শারীরিক পুষ্টির জন্য 
ভাল ও তেলের প্রয়োজন অপরিসীম। কিন্তু 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ রাজ্যে এই ছুটি cya চাষ ও 
উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম। তার উপর 
এই দুটি শস্যের বাজার দরও দিনের পর দিন 
ক্রমবর্ধগান। তাই স্বাভাবিক কারণেই wn 
এবং তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানে! অত্যন্ত 
জরুরী । কিন্তু এলাক! বাড়িয়ে এই ছুটি ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। 


কাজেই কৃষি প্রযুক্তিবিদর! আর কিভাবে ফসল 


ছুটির উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে ভাবনা 
চিন্তা করছেন। দেখা গেছে, পশ্চিমবাংলায় 
অসেচ এলাকায় আমন ধানের পর অনেক জমি 
তিন-চার মাস পতিত পড়ে থাকে । এই সমস্ত 
জমিতে পয়র! চাষ করে এই ছুটি ফসলের 
উৎপাদন বাড়ানোর স্থুযোগ আছে। 

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পয়র1 ফসলের চাষ 
আবহুমানকাঁল থেকেই প্রচলিত। «eu, 
বিহার, ওড়িশা) "m, sut213, তামিলনাড়ু 
পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে এখনও চাষীর! পয়র! 
চাষ করে থাকেন। 


গবেষণ! আধিকারিক, ডালশম্ত ও তৈলবীজ গবেষণা 


কেন্দ্র, বহুয়মপুর, মুদ্পিদাবাদ | 
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আবহাওয়! ও জমির প্রকৃতিভেদে খেসারী, 
ছোলা, মুন্থরি) মুগ; কলাই, মটর, ভিসি; $13, 
সরগুজ! প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলই পয়র! হিসাবে 
চাষ কর! যায়। আবার মিশ্রচাষ হিসাবে তৈল 
জাতীয় শস্য তিসির সঙ্গে যে কোনও একটি ডাল 
জাতীয় শস্য যেমন ছোলা, কলাই বা se 
AAA হিসাবে বোনা চলে । 

AAA চাষে ফলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা! থাক! 
সত্বেও খুবই অযত্বে এর চাষ হয় বলে চাষীরা 
আশাপ্রদ ফলন পান না। মাঠে কেবল 
বীজটুকু বুনে দিয়েই চাষী পয়রা চাষে তার 
কর্তব্য সমাধান করেন। কিন্ত এই অবহেলিত 
ফসল চাষে কিছুটা! সচেতন ও সামান্য যত্বশীল 
হয়ে অসেচ এলাকার ব্যাপক অঞ্চলে এর চাষ 
বাড়ালে যেমন AI ফসলও লাভজনক ফসল 
হিসাবে ঘরে তোল! যাবে তেমনি ডাল ও তৈল- 
«C93 ঘাটতি পূরণে বিরাট সহায়তা হবে। 
পয়রা ফসল কি? 

অস্চে এলাকায় আমন ধান কাটার পর যে 
সমস্ত জমি তিনচার মাস পতিত থাকে সেই 
সমস্ত জমিতে মাটির সঞ্চিত রসের 594213 করে 


aue: কার্তিক : ১৩৯২ 
ফসলের নাম একর প্রতি বীজের হার 
মুগ ১৬--২০ কেজি 
কলাই ১৬--২০ » 
:- তিনি ১২--১৫ ৮ 
a বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে পারলে 


ভাল হয়। ডাল জাতীয় শস্য কেজি প্রতি 
e atis থাইর।ম এবং অগ্ত ফসল ভাইথেন এম-৪৫ 
দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ভালে! হয়। 
'রাইজোবিয়াম' জীবাণু সারের ব্যবহার 
ধানের জমি জলে cerei থাকে বলে জমির 
'রাইজোবিয়াম? জীবাণু সার নষ্ট হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা! থাকে কাজেই বোলার আগে বীজে 
'রাইজোরিয়াম' জীবাণু সার মাখিয়ে নিয়ে বীজ 
বুনলে ভালো হয়। “য়াইজোবিয়াম? জীবাণু সার 
ai পেলে যে ডাঙ্গ! জমিতে আগের বছর লীরে!গ 
ডাল জাতীয় «v ছিল ফসল ভেদে সেই জমির 
বেশ কিছু মাটি এনে পয়র! ফসল বোনার আগে 
ছিটিয়ে দিলেও ভালে! ফল পাওয়া যায়। 

বীজ বোন 

- yu বোন।র aan কিছুট। সাবধানত। cem 
প্রয়োজন। বোনার সময় হাত নীচু করে 
এমনভাবে বীজ ছিটাতে হবে যাতে বীজ যতটা 
সম্ভব ধানের ছুই সারির মাঝখানে পড়ে। লক্ষ 
রাখ! প্রয়োজন. যাতে বীজ,-ধানগাছের পাতার 
গোড়ায় যেন আটকে ন! যায় ছিটনোর পর 
বীজ প| দিয়ে চেপে দিলে খুব ভালে! হয়। 
এতে বীজ কাদায় গেঁথে যাবে। বোনার পর 
লাইন ধরে কয়েকবার হাট! চল! করলেও ভাল 
ফল পাওয়! যায়। 
জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ 


ধানের জমিতেই gs] ফসলের চাষ কর! 
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হয়। পয়য়। ফসলের ww আঁলাদ! সার দেওয়ায়, 
সুযোগ নেই। কাজেই ধান চাষের আগে db 
জমিতে প্রচুর গোবর সার প্রয়োগ করা 
প্রয়োজন । গোবর সার প্রয়োগে মাটির গঠন 
প্রণালীর উন্নতি হয় এবং পয়রা ফসলের শিকড় 
অতি সহজে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে। 
পয়র! চাষের জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগের 
সুপারিশ কর! আপাত দৃষ্টিতে বিলাসিত! বলেই 
মনে হবে। তবুও যদি ধানের জমিতে ডাল: 
জাতীয় পয়র! ফগলের wg সামান্য ৮ কেজি 
(একর প্রতি) ফসফেট ঘটিত সার এবং তিনি 
জাতীয় ফসলের জন্য একর প্রতি sc 
নাইট্রোজেন সার অতিরিক্ত প্রয়োগ করা যায় 
তবে ধানের ফলন যেমন বাড়বে পয়র। ফসলের 
ফলনও বাড়বে । — f 

আগাছা দ্বমন 

পয়র! চাষে আলাদা করে আগা ছ! দমন 
কর! হয় না৷ মুল ধানের জমি যদি আগাছ। যুক্ত 
থাকে তবে পয়য়! ফসলও ভাল বাড়তে পারবে? 
কাজেই যেসব ধান জমিতে পয়র! চাষ কর! হবে 
সেই জমি যাতে আগাছা মুক্ত থাকে সেই দিকে 
নজর দিতে হবে। আয় একটি ব্যাপারে বিশেষ 
নজর রাখ! দরকার । ধানের জমিতে afi 
ক্ষতিকারক শ্ঠাওলার আস্তরণ পড়ে থাকে তবে 
«mai ফসলের চার! বের হতে পারে wid 
কাজেই সেইরকম অবস্থা থাকলে পয়র1 ফসল, 
বোনার আগেই ধানের জমি খ্।ওলার আস্তরণ 
মুক্ত কর! বিশেষ প্রয়োজন i 
আবহাওয়া 

পয়র! শস্য বোনার পর বৃষ্টি হলে পয়রা 
ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ: aiaa 


4 


D f M 


i» বোনার iur e f dh 
LETT কোন কোন বছর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা 
দিলে বোনার দল 


থেকে রেহাই পাওয়া যায় 


B 





জাতীয় ফসলে ডগা কাটা পড়লে বিশেষ ক্ষতি 
হবে। ধানগাছ, যতটা সম্ভব গোড়া ঘেসে 
কাট! উচিত। এতে পররা ফসল স্বছন্দে বাড়তে 






পারবে । তবে রী বা মটরের বেলায় গোড়া 
ঘেসে ধান দরকার, হয় না | ধানের 
কাট! গোড়। খেসারী 


আত” আল ও সা 


সাহায্যই করে। 
একবার কাটিয়ে ! তে পাধলে বেলা e 


তিসি প্রভৃতি ফসলের av 
আর একটি বিষয়ে নজর রাখ! প্রয়োজন | 
কাটার পর ধানের গোছ!| ৪-৫ দিনের কে 
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বসুন্ধরা : বাতিক : t ১১৮, 

জমিতে না পড়ে থাকে 1... s d 

lua ফসল চাষে প্রতিবন্ধকতাগুলি হলে! 

অসময়ে বৃষ্টিপাত, শিকড় ঠিকমতো গভীরে ai 
যেতে feo sei মাটি) «n 


ঠা 
. " 













afara কাটিয়ে dishes s 


*. 


D a 


Be ai বাপি পয়র ফসল. 
চাষি as ড্র বীজের ঘা 


তে কেন্দ্রের ud ০8 চাষ না হওয়ায় এ 


NE কাজ কর! সম্ভব 
POS ১ ৩৬ Maia 


A খামারে কয়েকটি ফসল n 


চাষ করে মোটামুটি সুফল পাওয়া 
গীয়েছে। কয়েকটির বিবরণ উল্লেখ করা হলে! | 
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বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ডাল-ভাত। অথচ ভাল উৎপাদনে 
ডাল চাষের বাড়তি Paine. | 
unen RR CES 


CITA, 


€ অ-সেচ এলাকায় পাট আমন কাটার 
! , আউশ, জলদি 
iren atia m " 
মিশ্রচাষ হিসাবে সরষে + ছোল। «i মুক্থুর+ গম ব। গম+ ছোলার 


চাষ কর। যায়। 


€ নময়ে 
বুনলে অল্প খরচে এটি লাভজনক বাড়তি চাষ। 


q? 


ধন্থুপ্ধর। : কাতিক : ১৩৯২ 


জমি 

সব মাটিতে scu চাষ হয়। অল্প ও নোনা মাটি ছাড়া সব মাটিতেই 
ছোলার চাষ করা যায়। জল বসা জমিতে ডাল শস্তের চাষ ভাল হয় না। 
তাই বেলে দোআশ বা দোআশ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ ভাল হয়। 


জমি তৈরি 

ছোলার জন্য জমি খুব ঝুর-ঝুরে করার দরকার হয় না। মুস্থরের জন্য 
জমি অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে তৈরী করতে হবে। 
সার প্রয়োগ 

চাষ দেবার পর একর পিছু ৬৮ গাড়ী জৈব সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিন। আরসব শুটি জাতীয় ফসলের মত ডাল শস্তেও নাইট্রোজেন 
সার লাগে না, ফসল শিকড়ের গুটি থেকে এ সার পায়। কিন্তু শিকড়ের এ গুটি 
ভালভাবে তৈরী করার জন্য ফসফেট দরকার | 

সুপারিশ মত জৈব সার না দিলে ছোলায় একরে ৪ কেজি নাইট্রোজেন 
লাগবে ; কিন্তু মুস্ুরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন সব সময়ই দেবেন। ফসফেট ও 
নাইট্রোজেন সার জৈব সারের সঙ্গে মূল সার হিসাবে দিতে হবে। 





উন্নত জাত 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতগুলি হল : 
ফসল জাত বিশেষ গুণ 
ছোলা.  মহামায়া_-১ আকারে বড়, চলে পড়া 
মহামায়া-_২ রোগ প্রতিরোধক্ষম। 
ya আশা দানা মাঝারি, ছাই রং। 


বীজশোধন 


| বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে দেড় গ্রাম থাইরাম ও দেড় গ্রাম 
ব্রাসিকল-৭৫ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 

জীবাণুসার ব্যবহার করলে প্রতি কেজি বীজে শুধু ডায়থেন এম-৪৫ 
দিয়ে বোনার ৭ দিন আগে বীজ শোধন করবেন। অন্যথায় জীবাণুসারের 


উপকারিতা থাকবে T | 
২১ 


quw  কাতিক £ ১৩৯২ 
বীজ বোনা 


কাতিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যস্ত Gus এবং পুরো! 
অগ্রহায়ণ মাসে ছোলা বোনার উপযুক্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম 
সপ্তাহেও PII বোনা যায় তবে ফলন কম হয়, দানা ছোট হয়। 

yaa প্রতি একরে ১২-১৪ কেন্তি ছিটিয়ৈ বূনবেন। ছোলা সারিতে 
বুনলে ৪* সেমি. x ২* সেমি. বা ১২ ফুট x v ইঞ্চি, ২* কেজি বীজ লাগবে i 

অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্নলে দূরত্ব কম দেবেন 
(৩* সেমি x ১ সেমি বা ১ ফুটি «৪ ইঞ্চি) ছিটিয়ে বুনলে ছোলার বীজের হার 
হবে একরে ২৫-৩* কেজি | জমির রসের উপর বীজের হার কম-বেশী হবে। 


জীবাণু সারের বাবহার 
যে সব জমিতে মুন্ুর ও ছোলার স্তন নতুন করা হবে সেখানে জীবাণু 


সারের ব্যবহার বা যে জমিতে আগে এ ডাল শস্যের চাষ হয়েছে, সেই জমির 
কিছু মাটি ব্যবহার কর! দরকার । অন্যথায় ডাল জাতীয় ফসলের শিকড়ে যে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী গুটি ধরে সে গুটি থেকে গাছ নাইট্রোজেন পাবে না, 
ফলন কম হবে। জীবাণু সার ব্যবহারের ws নিয়লিখিত প্রয়োগবিধি অবশ্যই 
মেনে চলবেন। 
(১) বোনার আগে বীজ কিছু সময় জলে ভিজিয়ে নেবেন। 
(২) জীবাণু সার নির্দেশ মত বীজে মাখিয়ে বীজ রেখে দেবেন না। 
ছায়াতে শুকিয়ে তখনই বুনবেন। 
(e) যদি বীজ-শোধন ওষুধ ব্যবহার করেন তবে তা বীজ বোনার 
৭ দিন আগে শোধন করে রাখবেন | 
(8) ভিন্ন few ডাল শসোর জীবাণু সার আলাদা । অতএব নিদিষ্ট 
জীবাণু সার বিশেষ ডাল শস্যের wy ব্যবহার করবেন। 


সেচ পরিচধ। 

সাধারণতঃ কোন সেচ লাগে না। তবে বোনার সময় মাটিতে উপযুক্ত 
রস না থাকলে একট! হালক সেচ দিয়ে বীজ বোনা দরকার i 

চারা বেরোবার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে আগাছ! নিড়িয়ে fia i 


RA 


IRTA : কাতিক : ১৩৯২ 


রোগ-পোকা 

ঢলে-পড়া রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই রোগ দেখা গেলে ২-৩ 
বছর এ জমিতে এই চাষ বন্ধ রাখুন। এ ছাড়া ছোলাতে মরচে রোগ বা ধসা 
রোগ মাঝে মাঝে হয়। 

ছোলাতে শুটি ছিদ্রকারী পোকা ক্ষতি করে। এর কাড়া লম্বায় দেড় 
ইঞ্চি ও সবুজ রং-এর। আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি এণ্ডোসালফান 
অথবা কুইনালফস বা ফেনিট্রোথায়ন মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করুন। প্রতি 
একরে ৩০* লিটার জ্বল লাগবে । ওষুধ ছেটানোর পর অস্ততঃ ১৫ দিন কাচা 
ছোলা বা শাক খাবেন না, গরুকে খাওয়াবেন না ! 


ফসল তোলা 

সাধারণতঃ ১২৫-১৩* দিনে মুস্থর এবং ১৩*-১৪- দিনের মধ্যে ছোলা 
কাটার উপযুক্ত হয়। সময়ে ফসল ন! তুললে শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে 
পড়ে। FE ঠিকমত পেকে গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। তখনই ফসল 
তোলার উপযুক্ত সময়। ভোরের দিকে ফসল কাটলে শুঁটি ঝরে কম। 

কাটা ফসল ভালভাবে মাড়াই-ঝাড়াই করে দানা বার করে নিন। দানা 


বা বীজ রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে তুলুন। কিছুদিন অস্তর মধ্যে- 
মধ্যে ভাল কড়া রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে মুখ-বন্ধ মাটি বা টিনের পাত্রে 
রাখবেন, এতে পোকা লাগবে নাঁ। বীজের অস্কুরোদগম-ক্ষমতা বজায় থাকবে | 
পয়রা চাষ এবং মিশ্র চাষ 

আমন ধানের ক্ষেতে ধান কাটার ২-৩ সপ্তাহ আগে কাতিক মাসে এবং 
কাতিক-অগ্রহায়ণ মাসে ছোলা ছিটিয়ে পয়রা চাষ করা হয়। ধান কাটার 
আগে শেষ বারের মত জল বার করে দেবার পর মাটি যখন ভিজে থাকে তখনই 
X33 একর-প্রতি ৩* কেজি এবং ছোলা ৪*-৪৫ cofa ছিটাবেন। ধানের 
মধ্যে বুনলে ছোলা বীজ কলিয়ে নিয়ে বুনলে ভাল হয়। 

ছোলা-মুস্থরের সঙ্গে তিসি মিঅ চাষ হিসাবে করা যায়। একরে 
৮-৯ কেজি xus এবং ১ কেজি তিসি বা ১৪ কেজি ছোলা ও ২ কেজি fofa 
মিশ্র চাষ হিসাবে ছিটিয়ে বুন্ুন। এতে লাভ বেশি। আর ছোলা মুস্থুরের 
ঢলে-পড়া রোগ কম হয়। এ ছাড়! সরষের সঙ্গে ছোলার বা সুস্থর এবং 
গমের সঙ্গে ছোলার মিশ্র চাষও করা যায় | 


২৩ 


Cice Em 





ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 


ধনের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে 
আসছে। রাশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইরাণ,প্যালে- 
ষ্টাইন, পাকিস্তান, ভারত, «wor ও দক্ষিণ 
আমেরিকায় ধনের চাষ হয়। ভারতে তামিল- 
নাড, অন্ধগ্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, 
গুজরাট, রাজস্থান ও বিহার প্রধান ধনে 
উৎপাদনকারী রাজ্য । কিছুদিন ধরে পশ্চিম- 
বাংলার নদীয়!) চবিবশ পরগণ! প্রভৃতি জেলার 
কোন কোন এলাকায় ধনের ব্যাপক চাষ হচ্ছে। 
জলৰায়ু ও মাটি 

অপেক্ষাকৃত ael মরস্থমে ধনে ভাল হয়। 
তবে পাতার জন্য একমাত্র গ্রীষ্মকাল ছাড়! অন্য 
যেকোন সময়ে ধনে বোনা mim) ধনে গাছের 
ডালপালা সরু সরু ও হালক! ধরণের । তাই 
বেশী বৃষ্টি হলে ব| সেইসঙ্গে বাতাস বইলে গাছ 
ভেঙ্গে পড়ে অথব! মাটির সঙ্গে লেপটে umi 
অনবরত বৃষ্টির ফলে মাটি স্যাতসেতে থাকলে 
পাত! হলদে হয়ে গোড়। পচে গাছ মরে যায়। 
তাই ভারী বৃষ্টি ও জোর বাতাস বা লাগাতার 
ঝিমঝিম বর্ষ। ধনে চাষের পক্ষে ক্ষতিকর । 


নান! ধরণের মাটিতে ধনে হয়। দক্ষিণ 


ভারতের কাল মাটি ধনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত 


অধ্যাপক, বিধানচন্্র কৃষি বিশ্ববিষ্ভালয়, কল্যানী। 


বলে এ অঞ্চলে প্রচুর ধনের চাষ হয়। দো-আশ 
জমিতেও ভাল ধনে জন্মায়। এটেল, দো-আশ 
এবং বেলে দো-আশ জমিতেও ধনে লাগানে! 
যায়। তবে জমিতে যেন সারাদিন রোদ লাগে 
এবং জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকে । 
জমি তৈরী 

পাট বা আউশ ধানের ফসল কাটার পর 
ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনে জমি থেকে পূর্ববর্তী 
ফসলের গোড়। এবং ঘাস তুলে ফেলে চার- 
পাঁচবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে (FJA | 
অন্য জমিও ধনের জন্য ব্যবহার কর! যায়। 
দ্বিতীয় চাষের সময় একর প্রতি ১০ টন গোবর 
সার বা খামারপচা সার ছড়িয়ে ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে fs! শেষ চাষের সময় 
দিন ২০ কিলোগ্রাম ইউরিয়া ব! .৪৫ কিলোগ্রাম 
এ্যামোনিয়াম সালফেট । এইভাবে তৈরী 
জমিকে ১* ফুট১৫১০ ফুট মাপের কেয়ারীতে 
ভাগ করে প্রতি ছু” সারি কেয়ারীর মাঝ বরাবর 
এক ফুট চওড়া নাল! তৈরী করুন। নাল! 
বানাবেন জমির চেয়ে অল্প নীচু করে। তাহলে 
এই atata সাহায্যে সেচ ও জল নিকাশ-_ছ্‌' 
কাজই চলবে। 


২৪ 


ৰীজ ৰোন৷ 

এক একর জমির জন্য ৫-৬ কিলোগ্রাম বীজ 
লাগে। কাতিক মাসে ধনে বুনতে হয়। Sel 81, 
Sel 130, 0.5. 267) D.K.S. 45, 
No. 5363 প্রভৃতি ধনের উন্নত জাত। উন্নত 
মানের বীজ জোগাড় করে বুমুন। যতদুর সম্ভব 
পুষ্ট ও চকচকে বীজ কিনবেন। চব্বিশ পরগণ। 
জেলার «es ও বাগদ। এলাকায় ব্যাপক হারে 
ধনের চাষ sz] এই এলাকার চাষীদের কাছে 
4| বীজ ভাণ্ডারে ভাল ধনেবীজ পাওয়া যাবে। 

ধনের অংকুরোদগম ক্ষমতা! €! বছর পর্যন্ত 
ভালভাবে বজায় থাকে। তবু বোনার আগে 
পরীক্ষ। করে নেওয়। ভাল। গুনে গুনে একশ’ 
ধনেবীজ নিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে 
তারপর একটি mipya বেঁধে সারের গাদার 
গরমে চাপ| দিয়ে রেখে দিন। চার-পাঁচ দিনে 
অংকুর বেরিয়ে যাবে। শতকর! সত্তরটার কম 
অংকুরিত হলে বুঝবেন, সে বীজ ভাল নয়। 
হয়ত পরিমাণের চেয়ে বেশী বীজ বুনলে জমি 
গাছে ঢেকে যেতে পারে। কিন্তু সেই গাছ 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল হবে এবং ফলন কম হবে। 

ধনে দেখতে গোল; কিন্তু ওতে ছুটে 
বীজ থাকে। তাই বোনার আগে হাতে 
রগড়ে বীজগুলে! আলাদ! করে দিন। প্রতি 
লিটার জলে আধ গ্রাম দ্রবণীয় সেরেসান ওষুধ 
মিশিয়ে সেই জলে ১০-১২ wi ভিজিয়ে তারপর 
ছিটিয়ে অথব। এক ফুট দূরে দূরে সারিতে বীজ 
বুনবেন। সারিতে বুনলে নিড়ানি এবং অন্যান্য 
পরিচর্যা! করতে fe হয়। ভিজ! বীজ 
খানিকক্ষণ ছায়ায় বিছিয়ে রাখলে অথব! শুকনে! 
ছাই মিশিয়ে নিলে বোনার সুবিধা! হয়। 


২৫ 
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ফসলের vg 

ভিজিয়ে বুনলে আট-দশ দিনে বীজ থেকে 
চার! বেরিয়ে যায়। শুকনে! বুনলে কুড়ি-বাইশ 
দিন সময় লাগে। চার! ইঞ্চি gas লম্বা হলে 
জমি নিডিয়ে ফসল পাতল! করে fira t ছিটিয়ে বোন! 
জমিতে ছ-সাত ইঞ্চি দুরে দূরে একট! করে চারা 
রেখে বাকীগুলে। উঠিয়ে দিন। সারিতে বুনলে 
চারার দূরত্ব থাকবে পাচ-ছ’ ইঞ্চি। দ্বিতীয় 
নিড়ানি দিতে হবে এক মাস পরে। গাছে ফুল 
ধরার পর নিড়ানি দিলে বা জমিতে ঘোরাফের! 
করলে ডাল ভেঙ্গে গাছের ক্ষতি হয়। 
সেচ 

মাটিতে রস কম থাকলে বোনার পরই 
একবার সেচ দেওয়! দরকার । few এর ফলে 
কিছু বীজ মাটির এত গভীরে চলে যায় যে তার 
থেকে চারা বের হতে পারে ন!। তাই দরকার 
হলে বোনার আগে সেচ দিয়ে তারপর জে! 
এলে বীজ বোন! উচিত। জমিতে চার! বেরিয়ে 
যাওয়ার পর যখনই উপরেব মাটি দেড় থেকে 
দু’ ইঞ্চি শুকিয়ে মাবে_-তখনই সেচ cre 
উচিত। দুপুরের দিকে গাছ সাময়িকভাবে 
ঝিমিয়ে গেলে অনেকে জমিতে সেচ nen 
প্রয়োজন বলে মনে করেন। সেচের সময় 
নির্ধারণের এটাও একট! উপায়। কিন্তু জমিতে 
নাইট্রোজেন বেশী থাকলে রস থাক! সত্বেও গাছ 
দুপুরে ঝিমিয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞতার 
দ্বারাই সেচের সময় নির্ধারণ করতে হবে। 
জমিতে বেশী রস থাকা বিপদজনক । সেক্ষেত্রে 
গোঁড়া-পচ। রোগে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়। 
ফসল তোলা 

ফসল পাতল! করার সময় উপড়ানে! চার! 
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ধনে পাতা? p fll করা যায়। পাঁতার 
জন্য বুনলে জমিতে অনেক ঘন চারা রাখা 
দরকার। গাছ যখনই পাচ-ছ’ ইঞ্চি বড় হবে 
তখনই উপর থেকে পাতা কেটে বাজারে পাঠাতে 
হবে। বেশী ঘন জায়গা থেকে প্রথমের দিকে 
কিছু চার! উপড়ে পাতল! করে দেওয়। দরকার | 
একরে পাঁচ-ছ’ কুইন্টাল পাত। পাওয়! যায়। 
গাছে ফুল আসার আগেই ক্ষেত খালি করে 
ফসল তুলে নিতে হয়। অনেকে গাছে কুঁড়ি 
এলে পাত! তোল! বন্ধ করে দেন। এভাবে 
কিছুট! ধনেও পাওয়! ata | 

পুরে! ফলন পেতে হলে কিছুতেই পাতা 
তোল! চলবে না। বোনার প্রায় v মাস পরে 
গাছে ফুল আসে। আরও মাস দেড়েক পরে 
ফসল কাটার উপযোগী হয়ে atai ফলের 
গোছ। হলদেটে হলে গাছ কেটে কয়েকদিন 
গাদ! করে রাখুন। তারপর রোদে খট্‌খটে 
করে শুকিয়ে ডাণ্ড! দিয়ে পিটিয়ে al পা! দিয়ে 
মাড়িয়ে গাছ থেকে বীজ আলাদ। করুন। 
ঝেড়ে পরিন্ধার কয়ে আর একবার রোদে শুকিয়ে 
বস্তাবন্দী করে গুদামে রাখুন ব। বাজারে 
পাঠান। এক একর ভাল ফসল থেকে ৪০৯ 
থেকে too কিলোগ্রাম ধনে পাওয়! যায়। 
ভাল চাষীর! ৯৫* কেজি পর্যন্ত ফলন পেয়েছেন। 
রোগ 

ধনের মারাত্বক রোগ হল siet 
Gadi শীতের দিনে হঠাৎ মেঘল। করে 
ঠা! কমে গেলে এই রোগ দেখ। দেয়। মনে 
হয়, ফসলের উপর কেউ যেন সাদ! পাউডার 
ছড়িয়ে দিয়েছে। আগে গন্ধকের "y গুড়ে। 


ac 


ছড়িয়ে এই রোগ দমন কর! হত। এখন গন্ধকের 
দাম বেড়ে যাওয়ায় দামে পোষায় ali তাই প্রতি 
লিটার জলে তিন গ্রাম হিসাবে সালট্যাফ q 
দু’ মিলিলিটার কেলথেন বা কেরাথেন মিশিয়ে 
স্প্রে করে পাউডারী মিলডিউ দমন করুন। 

ধনের গোড়1-পচ! রোগে সারা জমির ফসল 
মরে শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ এই রোগ দেখ। 
দেয়; মাটির কাছাকাছি গাছের গোড়ায় পচন 
ধরে। একই জমিতে বার বার ধনে বুনলে এই 
রোগ হতে পারে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের কৃষি 
বিভাগ কর্তৃক আবিষ্কৃত 5363 নম্বর জাতের 
ধনের এই রোগ প্রতিরোধের TaSi আছে। 
জমিতে রস বেশী x) থাকলে, সারাদিন রোদ 
লাগলে এবং গাছ পরিমাণমত পাতলা থাকলে 
এই রোগ কম হয়। 
কীটশত্র 

জাব পোকাই ধনের প্রধান কীটশক্র। 
কালচে রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে পোকাগুলি গাছের 
নরম ডাল, পাত!, ফুল ও ফলে ছেয়ে ফেলে এবং 
রস চুষে খেয়ে ফসলের খুব ক্ষতি করে। 
আক্রমণ বেশী হলে পাতা হলুদ হয়ে গাছ শুকিয়ে 
মরে imi সাধারণতঃ গাছে ফুল-ফল ধরার 
সময় জাব পোকার আক্রমণ বেশী হয়। 

প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার হিসাবে 
মেটাসিস্টক্স ২৫ ই.সি. বা আধ মিলিলিটার 
হিসাবে ডিমেক্রণ ১০০ ই.সি. স্প্রে করলে ২৪ 
ঘণ্টায় জাব পোকা মরে ঝায়। ওষুধ কার্যকরী হলে 
১৫ মিনিটেই পোক! মরতে সুরু করে। AITA 
একাধিকবার জাব পোকার আক্রমণ ZB হতে 
পারে। তখন বারবার ওষুধ দিতে হয়। 


or peur উন্নত প্রথা 


তৈলবীজের ঘাটতি মেটাতে aara চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। কৃষকরাও এখন সরষের চাষে খুব আগ্রহী । কারণ এটি খুব অর্থকরী 
FAAI এর চাষ করে নিশ্চয়ই তার! ভাল ফলন পেতে চান। এখানে সরষের 
উন্নত প্রথায চাষ সম্বন্ধে বলা হলো। 

পাট বা আউশ ধান কেটে সরষের চাষ করে একটি বাড়তি ফসল 
সহজেই তোলা uim) এর জন্য জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ধান এবং 
চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোনার উপযোগী পাট চাষের পরিকল্পনা শুরুতেই নিতে 
হবে। 


জমি নির্বাচন 


CAGA স্থাবধাযুক্ত বেলে দো-আশ ও দেো-আশ মাঢ সরষে চাষের 
উপযোগী । জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত এটেল মাটিতেও সরষে হয়। 

WR মাটিতে ফলন আশানুরূপ হয় না, এ ধরনের মাটিতে প্রয়োজন হত 
g^, ভলোমাইট a বেসিক স্ল্যাগ দিয়ে অম্নত্ব শোধন করে নিন। চুন বা 
ডলোমাইট প্রাক খরিফ «cor দেওয়া বাঞ্ছনীয় | 


উন্নত জাত 


পশ্চিমবাংলায় টোরি বা মাঘি, রাই বা চৈতি এবং শ্বেত সরষের চাষ 
zu, নিয়লিখিত জাতগুলি এই রাজ্যের উপযোগী i | 

(১) অগ্রণী (টোরি fa-es): গাছ বেঁটে, শাখাবহুল, কাণ্ড সবুজ, 
পাতা মস্থণ এর দানা ছোট, গোল বা ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, হালকা বাদামী রংয়ের 
এবং খোসা মস্থণ । আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 
বোনা চলে । ৭*-৭৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত cui একর প্রতি ফলন 


৫ কুইণ্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪* ভাগ। 
(২) বিনয় (শ্বেত সরষে বি-৯): রাই সরষের চেয়ে গাছ কিছু 


ছোট। দানা বড়, গোল, মস্থণ, ও ফিকে হলদে রংয়ের। আশ্বিনের মাঝা- 
মাঝি থেকে কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্বস্ত বোন! চলে। ৯*-৯৫ দিনে পাকে। 
একর প্রতি ফলন ৬ কুইণ্টাল। - তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ। 


২৭ 


বনুদ্ধর। £ কাতিক £ ১৩৯২ 


(e) সীতা (রাই বি-৮৫) : গাছ লম্বা, শাখাবহুল, দানা আকারে টোরির 
চেয়ে ছোট । গোল xD ডিম্বাকৃতি কালচে রংয়ের এবং খোসা কৌচকানে! | 
কাতিকের মাঝামাঝির মধ্যে JATE হবে। এর পরে বুনলে ফলন কম হবে। 
বিনা সেচের চাষে পাকতে ৮০-৯০ দিন এবং সেচের চাষে আরও ১০-১৫ দিন 
বেশী লাগে। একর প্রতি ফলন ৭ কুইণ্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ। 

(8) বরুণা (রাই টি-৫৯) £ গাছ লম্বা, দানা বড়। পাকতে ১১৫-১২০ 
দিন লাগে । আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কাতিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বুনলে 
ফলন ভাল zz) একর প্রতি ফলন ৯ কুইণ্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা 
৩৭ ভাগ। 

(বীজে যে পরিমাণ তেল আছে তার সবটা পিষে ঘানিতে বের কর! 
যায় না, ঘানিতে ভাঙ্গালে শতকরা ৬-৭ ভাগ কম তেল পাওয়া যায়)। 

সেচবিহীন এলাকায় জমির জো বুঝে সীতা (রাই বি-৮৫) ও অগ্রণী 
(Afa বি-৫3) এর চাষ করা umi তবে আশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে 
বোনা শেষ করতে হবে। পাট বা আউশ ধানের পর টোরি এবং অধিক 
ফলনশীল আমন বা জলদি দেশী আমনের পর রাই ও শ্বেত সরষের চাষ করা৷ 
যায়। 


জমি তৈরি 


সরষের জমি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন মাটি ঝুরঝুরে হয়, জমি 
সমতল থাকে এবং জল কোথাও না জমে। জমি তৈরির সময় ৮-১* গাড়ী 
জৈব সার দিন। মাটি পরীক্ষা করে নিয়ে স্বূপারিশ মত রাসায়নিক সার 
দেওয়া উচিত। তা না হলে নীচের হারে মূল সার প্রয়োগ করুন৷ 


২৮ 


বম্মুন্ধর। £ কাতিক : ১৩৯২ 


জাত একর প্রতি কেজিতে 
সেচপ্রাপ্ত এলাকা নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 
(১) টোরি ৮ ৮ ৮ 
(২) রাই ও শ্বেত সরষে ১০ ye ১৩ 
সেচবিহীন এলাকা ৮ ৮ ৮ 
বীজ শোধন ও বোন। 


একর পিছু ২২-৩ কেজি বীজ লাগবে'। বোনার আগে প্রতি কেজি 
বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ বা ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ম্যানকোজেব 
গুড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন। 


সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয়! সারিতে বুনলে ফসলের পরিচধার 
খরচ কম হয়, সূর্যের আলে! ও বাতাস ভালোভাবে পায় এতে ফলনও বেশী হয়। 
সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দুরত্ব হবে ৩০ সে, মি (১২ ইঞ্চি)। 
বরুণার ক্ষেত্রে দূরত্ব হবে ৪৫ সে,মি। 


সেচ 
বোনার সময় এবং বোনার পরে মাটিতে উপযুক্ত রস থাকা দরকার | 


অন্যথায় বীজ ভাল গজাবে না, এতে গাছের সংখা কম হৰে ও ফলন 
কমে যাবে। কাজেই মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বোনার ৩-৪ দিন আগে 
একটা হালকা সেচ fa) এর পর জমির অবস্থা অনুযায়ী ২৫-৩০ দিন অন্তর 
সীতা ও বিনয়েতে ২টি, বরুণাতে ৩টি এবং ফুল আসার আগে টোরিতে একটি 
সেচ দেয়া দরকার | মনে রাখবেন ফুল আসা ও দানা পুষ্ট হবার সময় যেন 
জমিতে রস থাকে 


পরিচধ। ও চাপান 


সময়মত আগাছা দমন করলে সরষের ফলন অনেক বেশী হয়। বোনার 
১৫ দিন পরে একবার faroa দিন ও চারা পাতলা করে দিন। এমনভাবে 


কিন্তু 


22 


agga : কাঁতিক £ ১৩৯২ 


পাতলা করুন সারির মধ্যে ছুটি গাছের মাঝে ১*-১৫ সে. মি (৪-৬ ইঞ্চি) 
দূরত্ব থাকে । ছিটিয়ে qucm প্রতি বর্গ হাতে ৮-১০টি গাছ থাকা দরকার । 

নেচ-সেবিত এলাকায় প্রথম সেচের আগে প্রতি একরে টোরিতে v কেজি 
এবং রাই ও শ্বেত সরিষায় ১* কেজি নাইট্রোজেন চাপান দ্বিন। সেচ-বিহীন 
এলাকায় যদি ফুল আসার আগে বৃষ্টি পাওয়া যায় তাহলে ৮ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান দেওয়া যায় | 
রোগ 

সরষে গাছে প্রায়ই ধসা রোগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণে 
পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা দেয়, পরে সেই দাগ কালচে হয়ে 
যায়। এই দাগগুলি ক্রমশঃ ডাটা, পাতা ও শুটির খোসায় দেখা যায়। ডাটার 
দাগ লম্বাটে ধরণের ৪ খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে থাকে | সুস্থ গাছ থেকে 
বীজ জোগাড় করে Ae বোনা উচিত। 

এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পৌঁষের শেষে এবং প্রয়োজনবোধে 
১৫ দিন পরে আর একবার নীচের যে কোন একটি রোগনাশক ওষুধ স্প্রে করুন। 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
ওষুধের পরিমাণ (ata) ৩** লিটার জলে (গ্রাম) 


৬০০ 
৬০০ 


কপার অক্সিক্লোরাইড < ১২৩৩ 


CATE 


সরযের প্রধান কাটশক্র জাব পোকা ৷ এক পোক। সবুজ ঝ»ংযের ও খুৰ 
ছোট। এর! একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলায় ড1ট1 ব! wf অথবা! অনেক 
সময় গাছের xz চাপ চাপ ভাবে বসে রস FLA NİT | 





$9 


বস্থদ্ধরা £ কাতিক : ১৩৯২ 


এই পোকা দেখ। গেলে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর নীচের যে কোন একটি 
ওষুধ স্প্রে করবেন। কিন্তু ফসল কাটার ১ মাস আগে ওষুধ দেয়া অবশ্যই 
বন্ধ করবেন কাতিকের গোড়ায় বুনলে ফুল ফোটার পরে একবার ওষুধ দিয়েই 
জব পোক! দমন কর! যায়; কিন্তু এর পরে বুনলে একবারের বেশী ওষুধ দেবার 
দরকার হতে পারে। 


ওষুধের প্রতি লিটার জলে ওযুধের একর প্রতি (৩০* লিটার জলে) 
রাসায়নিক নাম পরিমাণ (মিলিলিটার) ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার) 


ফস্ফামিডন ৮৫% è ১৫০ 
মিথাইল ডেমিটন ২৫% y ৩০৯ 
ডাইমিথোয়েট ৩০% $ ৩০০ 





চার! অবস্থায় করাতে পোক! ও পাত! জড়ানে। পোকার আক্রমণও দেখ। 
যায়। ঘন করে dw বুনলে করাতে পোকার আক্রমণ বাড়ে। আক্রমণের 
প্রকোপ বেশী হলে কীটনাশক ওষুধ ম্যালাথিয়ন ৫০% প্রতি লিটার জলে 
২ মি, লি, হিসাবে coti করুন। 

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রাত ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ 
৩** লিটারের কমবেশী লাগতে পারে। সেই অনুযায়ী egre পরিমাণমত 
কম বা বেশী লাগবে। সরষে ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য 
বিকালের দিকে ওষুধ স্প্রেকরুন। 


ফসল কাটা 


শুটিতে যখন হলদে রং ধরবে তখনই ফসল কেটে নিন। সকালের দিকে 
ফসল কাটুন, এতে দানা ঝরে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কেটে এনে ঢাকা 
জায়গায় ৭-৮ দিন জাগ দিয়ে রাখবেন। এতে বীজে সামান্য রস থাকলে 
তা শুকিয়ে যায়, তারপর মাড়াই করে, ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কারভাবে 
গোলাজাত করুন। 


৩৯ 





অগ্রতায়ণ মাসে কৃষকের PANA 


রবি মরস্ুমের চাষ সুর হয়েছে । এখনতে। 
সেচের স্থযোগ বাড়ার ফলে রবিশস্তের চাষের 
এল।কাও অনেকট। বেডেছে। প্রথমে আলুর 
কথায় আসি। 
আলু 

এ মাসের গ্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রধান ফসলের 
জন্য এবং শেষ পর্যন্ত নাব ফসলের চাষ FA 
যাবে। নাবি চাষের জন্য কুফরি জ্যোতি লাগান। 
আগে লাগানে। আলুতে একর প্রতি ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান feu! সেচ, পরিচধা। ও 
রোগ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় III নিন। 
am রাখবেন সেচের জলে ভেলির তিন- 
চতুর্থাংশের বেশী যেন কখনই ডুবে al 
যায়। 
গম 

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝির মধো বীজ বোন! 
শেষ করুন। বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম 
সেচ দেওয়ার সময় একর প্রতি ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান দিন। সার ও সেচ দেবার 
আগে জমিতে নিড়ান দিয়ে আগাছ! পরিঞ্ধার 
করুন | 


৩২ 


ডালশপস্ত 

এ মাসে ছোল। qus! ছোলার উন্নত জাত 
মহা৷মায়!|-১ 9 মহামায়|-২। যে সমস্ত জমিতে 
ছোলার চাষ নতুন কর! হবে সেখানে জীবাণু 
সার ব। যে জমিতে ছোলার চাষ হয়েছে তার 
কিছু মাটি ব্যবহার করুন। বীজ 'অবশ্যই শোধন 
করে বুনবেন। আমন ধানের ক্ষেতে ছোল! 
পয়র! চাষ হিসাবে কর! atai মিশ্র চাষ 
হিসাবে সরযে+ Celer] বা মুহ্বর1 গম ব। গম+ 
celer] al ছে!ল! অথব| মুস্থরের সঙ্গে তিসি কর! 
যায়। 
আখ 

এ মাসের মধ্যেই বীজ আখ শোখন করে 
বসান। একর প্রতি ২৫৩০ গাড়ী গোবর বা 
কম্পোষ্ট সার জমি তৈরির সময় দিন। মূল সার 
হিসাবে একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ও 
eo কেজি করে ফসফেট ও পটাশ নাঁলিতে দিয়ে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 
বোরো ধান 

এ মাসের মধ্যে বীজজতলায় বোরে। ধানের 
জন্য বীজ বোনার কাজ শেষ করুন। 


সপ্তম পঞ্চবার্িক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে : 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম C 
- | 
উন্নত মানের বাজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা : 
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) J 


( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ ১৫,০০৭ 
(ente ) মেঃ টন মেঃ টন / 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজোই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান ই আয় বাড়ান — ox 


(45349 রাজ্য বীজ fen লিঃ-এর জেল! da | 
উকিলপীঁড়।, রায়গঞ্জ (পশ্চিম পুর) ) | 


! 
! 





লাগ 2 

"edv 2 মকদমপুর, মালদ। 

বহরমপুর ৪ পঞ্চানন্তল।, বহরমপুর e | 
FRATA 2 fe এন, রায় রোড, কৃষ্ণনগর € ) 
ze মআান্স 2 ৭৯, এন; এন. বস্তু রোড, বর্ধমান C | 
RER 2 দাঙ্গালপীঁড়।, সিউড়ী ( বীরভূম ) 

বুড়া! 2 টাদমারীডাঙ্গ।' বাকুড়। 

cfe ৪ 


৩৫/১, অরবিল্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


wiv?- vis | 
৷ | 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজ নি লিঃ. 


i 
| 
s, গদ laa বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল ), কলিকাতা-$০০%হ-: | 


ty» 
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GREEN 


REVOLUTION- 


our aim in 
West Bengal 





Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. 

The Corporation also supplies quality seeds, 
fertilisers and pesticides. 

Agro-Industries Corporation also provides custom 








j 
1 


service for cultivation of cotton/groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. এ 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 
Hand in hend with fsrmérs — 
Agro-Industries Corporation 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt. Undertaking ) 


238, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT e 


Telephone : 22-2314 / 23-3192 


পরিকল্পনা ও nen 1 


Deva 4A 








গমের চাষ ও বেশী ফল 
ডঃ শক্তিপদ সরকার 


তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির গবেষণ। ... 


ganta মুখোপাধ্যায় 
বিতফিত ডালশস্ত £ খেসারি 

ডঃ কল্যাণত্রত come 

ডঃ পরিতোষ ভট্রীচার্ধয 


সরষের চাষে প্রদর্শনী ক্ষেতের 


১০-১৩ 


‘১৫-১৯ 


* ২০-২১ 

















সম্পাদ্ধন| উপদেঃ পর্ষদ 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্জ 


ডঃ দেবত্রত মুখাজীঁ, অপর কৃষি অধিকত। 
(গবেষণা!) 
pf) মুখাজী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্ত। (সম্প্রসারণ) 
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ 
অমলেম্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 
আধিকারিক, কৃষি অধিকার 
অমিয় কুমার মিত্র, জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক 
(সদর) 
স্থলেখ। ঘোষ, সম্পাদিকা! 
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক 


প্রধান সম্পাদ্ধক 


বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 


অগ্রহায়ণ-১৩৯২ 


sfs অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা ) 
পঃ 4$ সরকার কতৃক প্ৰকাশিত ও প্রচারিত 


erac প্রতি 


agea পিক! প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের ww 


চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। 


প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়। হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রের 
সাপ্তিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার কর! চলে। 


প্রধান সম্পাদক 








গ্রামবাংলার ক্ষেত প্রান্তরের এখন সোনার রঙ। আমন ধান 
ক্ষেতে তৈরি। সেই ফসল কেটে কৃষক এখন ঘরে তুলবে। আর 
সেই ধানে হবে নবান্ন উৎসব বা ফসল কাটার উৎসব। মানুষের 
জীবনে মূল লক্ষ্য হলে! আনন্দ ও 4) আর আনন্দ ও সুখ 
মান্ধুষ তখনই পায় যখন WE থাকে ঘরে। নতুন ধান তাই av 
আদরের সম্পদ । সেই ধন তুলে পালিত হয় নবান্ন উৎসব। 

এ বছর আমন চাষের সুরুতেই নান! বাধা বিপত্তি ঘটে । বিশেষ 
করে পামরি পোকার আক্রমণ । এর ফলে ফসলের ভাল ফলন 
সম্বন্ধে সংশয় দেখ! দিয়েছিল। কিন্তু কৃষকের একাস্তিক চেষ্টা, xg 
এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য ও সহায়তায় সময়ে ব্যবস্থা 
নেওয়ার ফলে সেই সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এরপরই 
আসে অক্টে।বরের ঘূর্ণিঝড় ও asi! তাতে এ রাজ্যের কয়েকটি 
জেলার ফপলের বেশ কিছু ক্ষতি হয়। তবে অক্টোবরের এই বৃষ্টি 
সাধারণভাবে আমনের ফলনের পক্ষে শুভ হয়েছে। মনে হয় 
গত বছরের মত না হলেও এ বছরের ফলন খুব খারাপ হবে না। 

তবে খরিফে যে ক্ষতি হলে! ত! পূরণের জন্য রবি মরন্থুমে 
আমাদের তৎপর হতে হবে। সেচের জলের সরবরাহে আশা কর! 
যায় এ বছর কোন অন্ুবিধা থাকবে c) সেচের জলের fas 
নিয়ে রবি ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষককে চেষ্টা করতে 
হবে। 

এই সময়ের অন্যতম ফসল হলে! গম। এর চাষ এখন সুরু 
হচ্ছে। গমের ফলন বাড়াবার wv আমাদের চেষ্টা করতে হুবে। 
এ বছরও গম চাষের এলাক! ও ফলনের লক্ষ্যমাত্র! বেশী করে ধাধ 
কর! হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের 
উপর গুরুত্ব দেওয়। দরকার । যেমন উন্নত জাতের বীজ সময়ে 
বুনতে হবে। উন্নত জাতের শংসিত বীজ কৃষকরা যাতে সময়মত 
পেতে পারেন সে বিষয়ে vf? রাখা হয়েছে। এ রাজ্যে শীত 
স্বল্লকালীন। বোন।র কাজ ত।ই সময়মত অবশ্যই শেষ করতে হবে। 
ন| হলে ফলন আশানুরূপ হবে না। অন্যান্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও 
সময়মত নিতে হবে। বিশেষ করে সার ও সেচ এই ছুটির উপর 
গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সার ও সেচের প্রয়োগ ঠিকমত করতে 


৩ 


পারলে ফলনের সম্ভাবনাও অনেকট! উজ্জল EU | 

ধর! বোরে! ধানের চাষ করছেন, এ মাসের মধ্যে তাদের বীজতলায় caka ধানের 
বীজ ফেলার কাজ শেষ করতে হবে। আশাকরি pasal ইতিমধ্যে তাদের নিজের জমির 
উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সংগ্রহ করে রেখেছেন। 

গম ও বোরে। ধান ছাড়া এখন তৈলবীজ ও ডালশস্ চাষেরও মরন্থুম। এইসব শস্ত এ 
রাজো ঘাঁটতি। তাই এদের ফলন বাঁড়াবার জন্য আমাদের যতট! সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। 
এরজন্য যে লক্ষ্যমাত্র! এ বছর নির্দিষ্ট হয়েছে ত! পূরণের জন্য কৃষককে সচেষ্ট হতে হবে। 

খাতের মোট ফলন বাঁড়াবাঁর wy রবি ফসলের চাষ ঠিকমত কর! দরকার | ARD উন্নত 
চাষ পদ্ধতি ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার কর! একান্ত প্রয়োজন । এসব বিষয়ে নান! পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ও চিন্তা ভাবন| কৃষি বিশেষজ্ঞর! করে চলেছেন। কৃষকদের তাই অনুরোধ তার! 
স্থানীয় কৃষিকনীদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য ও পরামর্শ নেন। 
তাদের সুপারিশ মত afi চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তাহলে ফলন বাড়ানে! কঠিন হবে F | 





চি 








ডঃ শক্তিপদ সরকার 


১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে শুরু করে পশ্চিম 
বাংলায় উচ্চ-ফলনশীল জাতের গম চাষ ধাপে 
ধাপে আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। 
স্ব/ধীনতার পরে পশ্চিমবাংল! গম চাষের এলাক| 
হিসাবে কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান অপিকার 
করতো না। ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ৩৭ হাজার 
হেক্টার জমিতে গম চাষ হতো! । জাত ছিলো 
সব দেশী ও বেশীদিনের। এদের ফলন হতো! 
ximo ৬ কুইণ্টাল। কয়েক বছরের মধো 
কিছু উন্নত জাত উদ্ভাবন কর! গেলেও নতুন 
জাতের ফলন হেক্টারপিছু ১০ কুইণ্টালের বেশী 
পাওয়া যেতে! না। উচ্চ ফলনশীল জাতের 
উদ্ভাবন ও তাদের চাষের প্রচলন করার সাথে 
সাথে একট! জিনিস পশ্চিমবাংলার চাষীদের 
কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেলো-- সেট! হচ্ছে 
এই সব জাত চাষ করার পক্ষে পশ্চিমবাংলার 
প্রায় সব জায়গার (শুধু সমুদ্রের ধারের কিছু 
কুষি অর্থনীতিবিদ ও অপর কৃষি অধিকতা, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার। 





এলাকা ছেড়ে দিলে) মাটি ও আবহাওয়া! খুবই 
উপযুক্ত । এর ফলে গমের চাষ পশ্চিমবাংলায় 
হুহু করে বেড়ে গেলো, হেক্টার পিছু অনেক 
বেশী ফলন হতে লাগলে! এবং এর ফলে দেখ! 
গেলো যে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫.৬৫ লক্ষ হেক্টার 
জমিতে গম চাষ করে ১১.৫ লক্ষ টন গম 
উৎপাদিত হয়েছে। 

এর পরের ইতিহাস ঠিক উপ্টো। শুধু 
এল।কাই কমতে থাকলে! তাই নয় ফলনের 
হারও নিম্নমুখী হলে! । তবে আশার কথা গম 
চাষের এলাক1 ও ফলন -কমে যাওয়ার কারণ” 
গুলো অনুসন্ধান করে যথোচিত বাবস্থা নেওয়ার 
ফলে আবার এলাকা! বাড়তে আরম্ভ করেছে। 
গত ১৯৮৩-৮৪ সালে তিন em হেক্টারের fag 
বেশী জমিতে গমের চাষ হয়েছে। হেক্টারপিছু 
উৎপাদন হয়েছে প্রায় ২৭ কুইণ্টাল যেটা! এখনও 
পর্যন্ত রেকর্ড | এই বছর ৮ লক্ষ টন গম উৎপাদন 
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হয়েছে। আশ! করা যাচ্ছে এই অগ্রগতি 
আগামী দিনেও বজায় থাকবে। এ বছর গম 
চাষের এলাক! বাড়বে ও মে।ট উৎপাদনও বেড়ে 
যাবে এরকম আশা করার যথেষ্ট সংগত কারণ 


"CE | 

গমের সাথে ধানের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক 
পার্থক্য আছে। এই পার্থকাগুলে। নীচে 
দেওয়া! হলো £ 





e 






ধান 


খুব শীতে ও [ot জায়গায় ধানগাছ পূর্ণত! প্রাপ্ত 


হয়না ও ফলে R| | 
পশ্চিমবাংলায় শুধু আশ্বিন মাসের শেষের দিক 


: ও কাতিক মাস বাদ দিয়ে বছরের সব সময়েই 
ধান চাষ কর! সম্ভব | 
ধানের শীষে দানার সংখ্যা! বেশী ও প্রতিটি 


দানার ওজন অপেক্ষাকৃত কম। 


- ধানের পাশকাঠি সংখ্যায় বেগ] হয়। 


ধানের গোড়ায় সবসময় জল "rg করিয়ে রাখলে 
PAR সর্বাধিক eu | 

ধানে ‘মুকুট শেকড়’ বের হয় ন1। 

ধানের ডগার পাতার ও শীষের সালোক-সংশ্লেষণ 


-3 ক্ষমতা খুব কম। 


ধান ও গমের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য 
ঠিকভাবে ন! বুঝে ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের 
সাহাযা ন! নিয়ে ব্যাপক হারে গম চাষ করতে 
যাওয়ার ফলেই মাঝে হেক্টার পিছু ফলনের হার 
কমে যাচ্ছিল এবং গমচাষীর! নিরুৎসাহ হয়ে গম 
চাষের এলাক। কমিয়ে দিচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞর। 
অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে গমচাষের 912] 
কমে যাওয়। ও ফলনের হার কমে যাওয়ার 


'. অন্যতম কারণগুলে। হ'লে. 


১। সোনালিকার বিকল্প কোনও জাত উদ্ভাবন 


US হিসি নি রনি, T E A. 
শীতকালের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে দেশে নেই 
সেখানে গম চাষ সম্ভব নয়। 

শুধু শীতকালের শুরুতেই চাষ করলে ভাল ফলন 
পাওয়া যায়। 

গমের শীষে দানার সংখ্যা কম ও প্রতিটি দানার 
ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী | 

গমের পাশকাঠি সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কমহয়। 
গমের গাছের গোড়ায় জল দাড়িয়ে থাকলে 
ফলনের ক্ষতি হয়। 

গম বোনার পর ২০ | ২১ দিনের মাথায় “মুকুট 
শেকড়’ বের Ez) এদের ক্ষমত! অন্ত স্বাভাবিক 
শেকড়ের তুলনায় বেশী। 

গমের ডগার পাত৷ ও শীষের সালোক-সংক্লেষণ 
ক্ষমতা খুব বেশী। 





করতে না পারা যাতে সোনালিকার ভাল 
গুণগুলোতো। থাকবেই উপরস্থ সেই জাতের 
রোগ প্রতিরোধক FIS] বেশী হবে। 

২। যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতমানের বীজ বিশেষ 
করে “শংসিত বীজ' (Certified Seed) 
সময়ে কৃষকদের কাছে সরবরাহ করতে ন! 
Pital | 

৩। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গম না বুনে বেশী 
দিনের দেশী ধান কেটে সেই জমিতে om 
করে গম CAYA | 


8 | দেরীতে বোন! গমে প্রক্তিগত কলাকৌশল 
ঠিকভাবে প্রয়োগ al কর|। 
ti উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায়ঃ বিশেষতঃ 
তরাই অঞ্চলে, “ডলোমাইট” বা চুন 
প্রয়োগ ন! করে গম চাষ FPA | 
৬। উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় অনুখাছ্যের ঘ'টতি। 
3| মাঘ-ফান্তুন মাসে বৃষ্টি হলেই গমে “পাত! 
ঝলসানে। ও “মরচে ধরা রোগের”? 
প্রাহূর্তাব। 
৮। কোন কোন বছর শীত পড়ার পরে মাঝে 
কিছুদিন গরম আবহাওয়ার গ্রাছুর্ভাব। 
গমে ভাল ফলন পেতে হলে প্রথমেই উন্নত 
মানের বীজ সংগ্রহ করতে হুবে। যেহেতু যে 
কোনও গমের দান! মাটিতে ফেললেই গান 
জন্মাবে সেজন্য উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ =! করে 
নিম্নমানের বীজ লাগানোর ঝেক কারও al 
থাকাই উচিত। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় যথেষ্ট 
সাবধানত1 অবলম্বন ন| করলে উন্নত মানের বীজ 
উৎপাদন কর! ও তা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। 
যতদিন «| উত্তরবঙ্গের para) এই বীজ 
উৎপাদন ও তার সংরক্ষণের খুঁটিনাটি কলাকৌশল 
রপ্ত করতে পারছেন ততদিন তাদের পক্ষে 
উচিত হবে প্রতি দুবছর অন্তর উন্নত মানের বীজ 
সংগ্রহ করে লাগান। এতে wel হার 
সুনিশ্চিত থাকবে। 
সোনালিক1, ইউ, পি-২৬২ ও এইচ, 
পি-১২০৯ এই তিনটি হচ্ছে বর্তমানে অনুমোদিত 
উচ্চ ফলনশীল wie) সোনালিক! হচ্ছে সব- 
থেকে জনপ্রিয় । স্বল্পমেয়াদি, এর দানা পুষ্ট ও 
রং ধূসর-লালচে, প্রায় সব জায়গাতেই ভাল 
হয়। সবথেকে বড় কথ! হলে! ল।গাতে একটু 
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দেরী হলেও ফলন খুব একট! কমে যায় না। 
ইদানীং অবশ্য সোনালিকার গাছে শীতকালে 
বৃষ্টি হলেই “মরচে পড়া রোগ? (Rust) ও ‘atei 
ঝলসানো? (Leaf Blight) রোগের প্রাদুর্ভাব 
দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে ইউ, পি-২৬২ “মরচে 
পড়া রোগে’ আক্রান্ত gal গমে রোগের 
etig$ra উত্তরবঙ্গে গত কয়েক বছর বেড়েই 
চলেছে। এর অগ্ঠতম কারণ শীতকালে বৃষ্টি | 
geak এইসব রোগের আক্রমণ ঠেকাতে হলে 
একদিকে যেমন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমত। সম্পন্ন 
গমের নতুন জাত উদ্ভাবন কর দরকার তেমনি 
প্রযুক্তিগত কিছু ব্যবস্থা! নেওয়াও দরকার | 

ঠিক সময়ে গম লাগান ভাল ফলন পাওয়ার 
জন্য অত্যন্ত জরুরী। এমন সময়ে গম বোন! 
উচিত যখন দিন ও রাতের তাপমাত্রা এমন থাকে 
যাতে অক্করোদগম তাড়াতাড়ি হয়। অস্কুরো- 
দগমের পরেই মাটির নীচে শেকড় ও মাটির 
ওপরে গাছ বড় হবে এবং পাশকাঠি ছাড়া শুরু 
হবে। কৃষি বিজ্ঞানীর। পরীক্ষা! করে দেখেছেন 
যে প্রথম দিকে শেকড় যদি তাড়াতাড়ি ঝড় ন! 
হয় ও বিস্তার লাভ ন! করে তাহলে মাটি থেকে 
অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে 
গাছকে সরবরাহ করতে পারে না এবং এর ফলে 
মাটির ওপরে কাণ্ড ও পাতার বুদ্ধি হয় না। এর 
নীট ফল কমসংখ্যক পাঁশকাঠি। গমে ভাল 
ফলন পেতে হলে প্রতি বর্গমিটারে eje প্রতি 
পাঁচ বর্গহাতে ৪০০-_-৪৫০টি শীষ দরকার | 

এই পরিমাণ পাশকাঠি পেতে হলে ছুটে! 
জিনিসের প্রয়োজন__একট। হচ্ছে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ সার প্রয়োগ ও sabi হচ্ছে বাতাসের 
শীতলত1 বাড়তে থাক! অর্থ।ৎ শীত বেশী পড়া 
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অব্যাহত থাক! । সার হিসাবে ফসফেট জাতীয় 
সার বোনার সময় দিতেই হবে_-এটা! করা ন! 
হলে শুধু যে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যাবে তাই 
নয় দান! ছোট হবেই। অপরদিকে দিনের 
পর্ষোচ্চ তাপমাত্রা ও রাতের সর্ধনিয় তাপমাত্রা 
যোগ করে ছুই দিয়ে ভাগ করলে যে তাপমাত্রা 
পাওয়া যাবে তা বোনার সময় ২০ ডিগ্রী 
সেলসিয়াস হলে অস্কুরোদগম তাড়াতাড়ি হবে, 
বোৌনার এক সপ্তাহ বাদে কম করে ১৮ fea 
সেলসিয়াস হলে শেকড়ের বৃদ্ধি ও বিস্তার ভাল 
হবে ও বোনার ছু সপ্তাহ পরে ১৬ ডিগ্রী 
সেলসিয়াস হলে পাঁশকাঠি অধিক সংখায় বার 
হবে। এরপরে যতদিন পাশকাঠি ছাড়তে 
থাকবে অর্থাৎ বোনার পরে ৪০-৪৫ দিন 
পর্যন্ত, ততদিন শীত খুব বেশী থাকাই বাঞ্ছনীয় । 
যদি কয়েকদিন শীত কমে গিয়ে গরম হাওয়া 
বইতে atag করে (যা কোনও কোনও বছর 
হয়) তাহলে শুধু পাশক'ঠির সংখ্যাই কমবে না, 
গাছ সরু হবে, ছোট হবে, শীষ ছোট হবে ও 
শীষে দানার সংখা! কম হবে। আবার ফুল 
আস! ও দানায় দুধ আসার সময় যদি গরম 
হাওয়া বয় তাহলে দানা ছোট হবে ও দানায় 
খাঁজ হবে। সবদিক বিচার করে দেখা গেছে যে 
অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত 
বীজ ataa উপযুক্ত সময়। akya শীত 
পড়তে একটু দেরী হয় সে বছর অগ্রহায়ণ মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহ পর্যস্ত বুনলেও ভাল ফলন পাওয়! 
xmi এর পরে বুনলে কিছু প্রযুক্তিগত সাহায্য 
নিতে হবে, না হলে ফলন মোটেই ভাল হবেন] 
এই প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাগুলি হলে! 

s 1 হেক্টার পিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ১০* কেজি 
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বীজের বদলে ১২০ কেজি বীজ বাবহ।র 721 | 
২। জমি ভালভাবে তৈরী করে হেক্টার পিছু 
a টন গোবর সার «i কম্পোষ্ট সার ছেটানো। 
e | বীজ বোনার আগে ২৪ ঘণ্টা জলে ভেজানে]। 
৪। বীজ মাটির বেশী গভীরে না ফেল! ( যেন 
e সেন্টিমিটারের বেশী নীচে না যায় )। 
৫। জলে gada ফসফেট সারের ব্যবহার 
(স্থপ।র ফসফেট, ডাই-এমোলিয়াম ফসফেট) 
৬। ফসফেট সার নির্ধারিত হারের থেকে বেশী 
পরিমাণে প্রয়োগ 31 1 
৭1 নাইট্রোজেনের wy নাইট্রেট জাতীয় সার দেয়! 
গমের জমি খুব গভীর করে চাষ করলে 
বাড়তি ফলন দেয়না । ৬ ইঞ্চি গভীর করে 
চাষ করলেই যথেষ্ট তবে মাটি বারবার ভাঙল € 
মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। 
মাটির s থেকে ৫ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ 
বুনতে হবে। এবং লাইনে বুনবেন। লাইন 
থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার I 
উত্তরবঙ্গের মাটি বিশেষতঃ তরাই অঞ্চলে 
বেশ অস্রভা বাপন্ন | ew বেশী হলে গম বোনার 
অন্ততঃপক্ষে একমাস আগে হেক্টারপিছু দু থেকে 
তিন টন ‘ডলোমাইট’ a চুন প্রয়োগ করলে 
তবেই গমে ভাল ফলন AEI যাবে নচেৎ wx | 
গমে সার প্রয়োগ সেচের সংস্থান বুঝে করাই 
eta সারের পরিমাণ মাটি পরীক্ষার 
ভিত্তিতেই ঠিক কর! aw mi সাধারণভাবে 
যেখানে ৩ থেকে ৪ বার সেচ দেঙ€ফার SU! 
আছে সেখানে হেক্ট!রপিছু নাইট্রোজেন, ফসফরাস 
ও পটাশ যথাক্রমে ১০০ কেজি, ৫০ কেজি ও 
৫০ কেজি ব্যবহ।র করতে হবে । এক থেকে 
দুবার সেচ দেওয়ার মতো জলের সংস্থান থাবলে 


নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের পরিমাণ কমে 
দাড়াবে যথাক্রমে ৬* কেজি se কেজি ও 
৩০ কেজি। সম্পূর্ণ ফসফরাস ও পটাশ সার জমি 
তৈরীর সময় দিতে gal নাইট্রোজেন সার 
জমি তৈরীর সময় অর্ধেক ও বীজ ataa 
২* | ২১ দিন বাদে ‘মুকুট শেকড়’ বের হওয়ার 
সময় বাকী অর্ধেক দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে উত্তর" 
বঙ্গের gta বেলে দৌঁ-আশ মাটিতে নাইট্রোজেন 
সার তিনবারে দিলে ভাল ফল হয়। এঙ্গেত্রে 
জমি তৈরীর সময় সিকিভাগ, ২০ | ২১ দিন 
বাদে অর্ধেক ও গাছে খোড় আসার সময় অর্থাৎ 
বোনার ৫০ | ৫৫ দিন বাদে সিকিভাগ দেবেন। 
গমে সেচ দেওয়ার ব্যাপারে অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষা! আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও ZLE | 
উত্তরবঙ্গে ১টি বা ২টি সেচ দিয়ে ও দঙ্সিণবঙ্গে 
তিন থেকে চারটি দিয়ে ও ayy প্রযুক্তিবিদ্য। 
প্রয়োগ করে কৃষি বিজ্ঞানীর! দেখেছেন হেক্টার- 
পিছু ৪০ থেকে ৪৫ কুইণ্টাল ফলন খুব সহজেই 
Ateli যায়। অবশ্য যে কবার সেচ দেওয়ার মতো! 
জল থাকবে সেই সেচ কখন দিতে হবে এট! 
জান! খুবই জরুরী । যদি একবার সেচ দেওয়ার 
মতো! জল থাকে তাহলে তা অতি অবস্থাই “মুকুট 
শেকড়’ বের হওয়ার সময় দিতে হবে। ছুটি 
সেচের জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হবার সময় 
প্রথমবার ও ফুল আসার সময় অর্থাৎ বোনার পর 
qe দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার সেচ দেবেন। 
যেখানে তিনবার সেচ দেওয়ার মতো! জল তাছে 
সেখানে তৃতীয় সেচটি প্রথম ও দ্বিতীয় সেচের 
মধ্যখানে পড়বে । এটা দিতে হবে যখন 
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পাশকাঠি ছাড় প্রায় শেষ হয়ে এনেছে. dfe 

বোনার পরে ৪* দিনের মাথায়। | আর যদি 
কেউ ৪ বার সেচ দেওয়ার মতো wies ws 
করতে পারেন তাহলে চতুর্থ সেচটি দেবেন 
একেবারে শেষে যখন দানা ছুধ আসবে অর্থাৎ 
বোনার পরে ৮৫ দিনের মাথায় | 

আজকাল কিছু কিছু জায়গায় বিশেষ করে 
উত্তরবঙ্গে কোনও কোনও স্থানে গমে শীষ বের 
হচ্ছে না, শীষ বের হলেও ছোট হচ্ছে এবং দানা 
পুষ্ট হচ্ছে না। এসব অন্থুখাচোর বিশেষ করে 
দত্ত! ও বোরনের অভাবের জন্য NG এ 
ব্যাপারে মাটি পরীক্ষা! করে কোন তন্ুখাছের 
ঘাটতির wy এরকম হজে $i d করে 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত, - gary সংযুক্ত 
রাসায়নিক যৌগ নির্ধারিত পরিমাণে, প্রয়োগ 
করলেই ম্যাজিকের 6. i^ 

সবশেষে একট! কথা বলার আছে। সেট! 
হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ও অন্যান্ত জায়গার হাক্ক! মাটিতে 
এবং যেখানে সেচের জলের সীমিত সুযোগ 
আছে সেখানে cic খানের বদলে. গম bja 
করাই উচিত। এতে একদিকে যেমন এক 
হেক্টার জমিতে বোরো ধান চাষ করতে যে 
পরিমাণ জলের দরকার হয় তা চিয়ে চার হেক্টার 
জমিতে গম চাষ কর! যাবে, তেমনি মোট 
ফসলের উৎপাদন চারগুণ হবে। এর ফলে 
শুধু ষে ব্যাপক এলাকাতেই চাষ করা সম্ভব হবে 
এবং অধিক সংখ্যক চাষী আধিক দিক দিয়ে 
উপকৃত হবেন তাই নয়, অনেক বেশী সংখাক 
কৃষি মজুর মাঠে কাজ করার সুযোগ পাবেন। 
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পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বছরে ১২ লক্ষ টনের 
কিছু বেশী £তলবীজের প্রয়োজন। অথচ 
১৯৮2-৮৪ সালে মাত্র ১৮৬ লক্ষ টনের মত 
তৈলবীজ উৎপন্ন হয়েছে । অর্থাৎ প্রতি বছর 
প্রয়োজনের শতকর! ৮* থেকে ৯০ ভাগ তৈলবীজ 
অন্য রাজ্যগুলি থেকে আনতে আমরা বাধা 
হচ্ছি। প্রয়োজন ও উৎগাদনের মধ্যে এতবড় 
ব্যবধান ভরাট কর! সম্ভব 42, তবে চেষ্টা করলে 
খানিকট। কমিয়ে আন! যেতে পারে | 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ও 
সরকারী খামারে এ সম্বন্ধে নান! পরীক্ষা! fasi 
হয়েছে। সেই সব গবেষণ। কেন্দ্রের সুপারিশ 
হল, যে কোন ফসলের ফলন বাড়াতে হলে 
এ ফসলের আওতায় আরও জমি আনতে হবে 
অর্থাৎ আয়তন বাড়াতে হবে। এবং উন্নত 
জাতের বীজ ব্যবহার করে উন্নত প্রথায় চাষ 
করতে হবে। 

টৈলবীজের আয়তন বাড়াতে গেলে মোটামুটি 
তিনটি পথ অনুসরণ কর! যেতে পারে | 


সহকারী উদ্ভিদবিদ্‌, ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! 


কেন্দ্র, বহরমপুর, মুপিদাবাদ | 


স্থরদাস মুখোপাধায় 
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১। এক ফসলী জমিগুলিতে দ্বিতীয় ফসল 
হিসাবে তৈলবীজের চাষ। 
২। অন্ত ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষ। 
e| কম অর্থকরী অন্য ফসলের বদলে বেশী 
অর্থকরী তেলবীজের চাষ। 
অবশ্য এইগুলি নির্ভর করবে কোন একটি 
অঞ্চলের আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণের ওপর। 
তৈলবীজ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই 
রাই ও সরষের কথ! মনে আসে। পশ্চিমবঙ্গের 
পঃ দিনাজপুর জেলাতেই সরষের আওতায় বেশী 
জমি রয়েছে। এছাড়া অন্য প্রধান জেলাগুলি 
হল-_ নদীয়া, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
২৪-পরগণ! (উঃ), মালদা, জলপাইগুড়ি, 
কুচবিহার ইত্যাদি। সম্প্রতি সম্প্রসারণ শাখার 
কর্মীদের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম ), 
২৪-পরগণ! (দঃ) ও অন্যান্য জেলাগুলিতেও সরষে 
ও রাই চাষের এলাকা বাড়ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রধান তৈলবীজ 
হ'ল তিল। হুগলী, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলাতে 


তিলের চাষ অনেকেই করে থাকেন। গত 


কয়েক বছর ধরে কৃষি দপ্তরের প্রচার ও প্রচেষ্টায় 
পঃ দিনাজপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, ২৪-পরগণা (উঃ) ও অন্যান্য 
কয়েকটি জেলাতেও তিল চাষের প্রসার ঘটেছে। 

এ ছাড়া পঃ দিনাজপুর, মুশিদাবাদ, নদীয়া, 
মালদ! প্রভৃতি জেলায় রবিখন্দে তিসির চাষ 
হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ জমিতেই 
অবহেলিত ফসল হিসেবে এর চাষ হয়। 

উপরোক্ত তেলবীজগুলি ছাড়া বাদাম, 
সূর্যমুখী, সরগুজ!, কুসুম, রেড়ি egoa চাষও 
বিভিন্ন জেলাতে অল্প পরিমাণে হয়ে থাকে i 
পুরুলিয়া-বীকুড়া অঞ্চলে বাদামের চাষ করে 
সফলতা আশা করা যায় | 

তৈলবীজের আয়তন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। যে কোন 
ফসলের ফলন বাড়াতে হ'লে পাচটি নীতি 
অনুসরণ করলে উপকার পাওয়া যাবে। 
সেগুলি হ’ল : 

১) উন্নত জাতের বীজ বোন! এবং অবশ্যই 

শোধন করে বোনা 1 





২) ঠিক সময়ে বীজ বরোনা। 
e) মাঠে সঠিক সংখ্যক গাছ রাখ! 
৪) পর্রিমাগমত সার ও গ্রয়োজনমত সেচ 


aged ! WAPIN £ ১৫৯৯ 


বহুরমপুরের ডালশস্ত ও তৈলবীজ গরেষণ! 
কেন্দ্রে পরীক্ষ। করে দেখ। গেছে যে সরষের দেশী 
জাতের বদলে উন্নত জ।ত বারহার করলেই 


দেওয়া i ফলনের হার শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বাড়ান 
৫) যথাসময়ে ও ঠিকমত শন্তরক্ষার সম্ভব। সারণী-১ থেকে বিশদভাবে এই 
aram! কর|। নিরীক্ষার ফল wm RITA | 
সারণী-১ 
( ছুই বছরের ফলনের গড়) 
জাত ফলন (কেজি | হেঃ ) শতকরা! বুদ্ধি 
পি 
»। দেশী জাত ( fast সারে? বিন! মেচে ও ১২৮ 
রোগ-পে।ক! দমন ন! করে ) 
২। উন্নত জাত (এ) ১৬৯ T 
৩। দেশী জাত ( পরিপূর্ণ উন্নত চাষ পদ্ধতিতে ) ৬০১ ৩৬৯ 
8| উন্নত জাত (এ) ১০০৩ ৪৯৩ 


ররর 


সারণী-১ থেকে এটা বোঝ! যায় যে উপযুক্ত 
সময়ে, উন্নত জাতের বীজ লাগিয়ে, সঠিক 
তদারকির ফলে ভাল ফলন পাওয়া যাবেই | 

একক ফসল হিসাবে চাষের বদলে মিশ্র চাষ 
করলে অথবা! সাথী ফসল হিসাবে চাষ করলেও 
উপকৃত হবেন। যেমন, তিসি ও ছোলার মিশ্র 
চাষের ফলে ছোলার ঢলে পড়া রোগ অনেকট। 
কমানো সম্ভব । সাথী ফসল হিসাবে আখের 
সঙ্গে টোরি সরষের চাষ কর! যেতে ATA | 
বেখুয়াডহরির ইক্ষু গবেষণ! কেন্দ্রে এ সম্বন্ধে 
পরীক্ষ। করে দেখ! গেছে যে আখ লাগানোর 
মাসখানেকের মধ্যে টোরি জাতের সরষে লাগিয়ে 
অগ্রহায়ণের শেষে বা পোঁষের প্রথমদিকে একটি 
অতিরিক্ত ফসল তুলে cent সম্ভব। 


৯২ 


পশ্চিমবঙ্গের কাজিম্পঙে “জলের প্রকৃষ্ট 
সদ্ব্যবহার” প্রকল্পের অধীনে গবেধণ। করে দেখ 
গেছে যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়, যেখানে 
জমির ww বেশী, সেসব অঞ্চলে চুন ও 
অন্ুখাদক দিয়ে রবিখন্দে টোরি ও শ্বেত সরষের 
ফলন বাড়ান সম্ভব। সাধারণতঃ সরষের জমিতে 
প্রতি হেক্টরে ৫০ £ ২৫ £ ২৫ হারে নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগ করতে সুপারিশ কর! 
হয়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় যসফেট ও 
পটাশের পরিমাণ বাড়িয়ে ও সেইসঙ্গে 
“বোরাক্স” দিয়ে ভাল ফলন পাওয়া গেছে। 

বিভিন্ন তৈলবীজের রোগ ও পোক! দমন 
করার wy বহরমপুরের ডালশস্ত ও তৈলবীজ 
গবেষণ। কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষা কর! 


বন্তদ্ধর| £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


হয়েছে। তাদের সুপারিশ হল : 

১। সরষে ও রাইএর ধসা রোগের জন্য 
থায়োকার্বমেট ঘটিত ওষুধ যেমন__ “ডাইথেন 
49-80", বা ক্যাপ্টাফল জাতীয় ওষুধ যেমন 
“ডাইফোল।টান” প্রয়োগ করতে হবে। জাব 
পোকার জন্য মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ 
যেমন “মেট।সিষ্টকস” অথবা ডাইমিথোয়েট ঘটিত 
ওষুধ যেমন “রোগর” সরযে ও রাই-এ প্রয়োগ 
করতে হবে। 

২। তিলের ক্ষেত্রে “ফাইলে।ডী” a 
“লিফকালল” রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত গাছ 
তুলে ফেলতে হবে। উভয় রোগই শ্যামা পোকার 
বা জাব পোকার মাধ্যমে ছড়ায়। প্রতিকার 
হিসাবে মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন 
“মেটাসিষ্টকা” অথবা ডাইমিথোয়েট যেমন 
“রোগর” প্রয়োগ করতে হবে। লেদ1 বা fagi 
পোকার প্রতিরোধক হিসাবে কুইন'লফস ঘটিত 
ওষুধ যেমন “মেটাসিড” প্রয়োগ করা যায়। 
এ ছাড় কাণ্ড ও গোড়। পচা রোগ দেখ! গেলে 
ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ যেমন ডাইথেন 
এম-৪৫ ছেটালে উপকার প1ওয়া xim! তবে 
এই রোগাক্রান্ত জমিতে তিন চার বছর তিল ai 
চাষ করাই ভাল। 

৩। এই ছুটি প্রধান তৈলবীজ ছাড়! বাদাম 
ও তিসির মরচে রোগের GT ডাইথেন জেড -৭৮ 


প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে। 
বহরমপুরের ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেষণ! 
কেন্দে উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নত জাতের নাম নীচে 
দেয়! হ'ল। 
১। শ্বেত সরষে--বিনয় 
২। টোরি-__ অগ্রণী, f2-5, সি-২, সি-৩, 
e| রাই--সীতা, "আল ad-e, 
ডব্রিউ-৮৫-৫৯) করুণ। * 
81 তিল-_কালিন্দী, বি-৯, বি-১৪ ( কৃষ্ণ ) 
t| তিসি-নীলা, 3e *, টি-৩৯৭ e 
৬। ৰাদাম-__বি-৩০১ বি-৩১) পোলাচি-১ o. 
জে-১১ *, এম. এইচ-২ s* 
41 স্থর্যমুখী_ই সি-৬৮৪১৪ o, 
ই.সি-৬৮৪১৫ 9, মরডেন & 
e| কুহুম__সি.টি.এস-৭৪০৩ €, 
এ.পি.আর.আর*-১ e 
তারক! চিহ্নিত (+) জাতগুলি wy রাজো 
উদ্ভাবিত। বিভিন্ন নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে 
যে এই জাতগুলিও পশ্চিমবঙ্গের জল হাওয়ায় 
ভাল ফলন দেয়। 
কৃষকের সামর্থ অনুযায়ী উন্নত পদ্ধতি 
অনুসরণ করে ও সম্ভবমত চাষের জমির আয়তন 
বাড়িয়ে চাষ করলে রাজ্যের তৈলবীজের 
উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি হবে, এতে কোন 
সন্দেহ নেই। 


তার 


ডিএ.পি.সান্র 


(৯৮৪৪৬৪০) 
পর্বভারতে প্রথম, হি্দ্রস্তান লিভার তৈরী করছে 





পরশ ডাই আঙ্গোশিয়াম ফসফেট (১৮:৪৬:০) সার | T" গা... 


e অঙ্কর বেরোনোর সময় এবং চারার 
বেড়ে ওঠার রসদ হিসাবে স্টার্টার 
নাইট্রোজেন এবং ফসফেটের প্রয়োজন 
হয়-এই দুয়েরই প্রয়োজন মেটাতে 
অদ্বিতীয় পরশ ডি. এ. পি. সার। 

e পরশ ডি. এ. পি.তে আছে ১৮% 
নাইট্রোজেন এবং ৪৬% ফসফেট অর্থাৎ 
মোট ৬৪ ভাগ পুষ্টি — যা অন্য যে 
কোনো সারের তুলনায় অলেক বৈশি। 


(ll currens লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন 





e একদিকে পুষ্টিতে ভরপুর আবার 


e পরশ ডি. এ. পি. সার তৈরী করছে 


অনাদিকে দামেও সাশয়। কম খরচে 
ফসলের ফসফেটের প্রয়োজন মেটালোর 
সেরা উপায় পরশ ডি. এ. পি. সার। 


হিন্দুস্তান লিভার -- সার্ফ, সানলাইট, 
লাইফবয়, রিল ইত্যাদি সেরা সামগ্রী 
হারা বালাশ। তাই সেরা গুণের 
গ্যারান্টি পরশ ডি. এ. পি. সার। 








HINDUSTAN LEVER LTD 


SREE BACERAN FLUE EMASE = voor i 








ডঃ কল্যাণত্রত সেনগুপ্ত, 
v: পরিতোষ ভট্টাচার্য্য 


সারা দেশে সম্প্রতি খেসারি ডালের চাষ 
নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে__ 
খেসারির ডাল খাওয়। উচিত কি উচিত নয়? 
কেননা খেসারির ডাল খাওয়ার ফলেই নাকি 
নিয়াঙ্গ পক্ষাগাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিক 
কারণেই এই opp! বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য 
খেসারি ডাল সম্পর্কে সাধিক পর্যালোচন! কর! | 


পরিচিতি 
ভারতব্ধের বিভিন্ন রাজ্যে খেসারি নান! 
নামে পরিচিত। যেমন গুজরটির। বলেন 


‘লাঙ্গ’, মারাঠিরা বলেন ‘লাখ’, উত্তরপ্রদেশে 

"pre, পাঞ্জাবে ‘pata, হিন্দীতে cota’, 

১) xu কৃষি অধিকর্তা ( গবেষণা )। T 

*) গবেষণ| আধিকারিক, ডালশশ্ত ও তৈলবীজ 
গবেষণ! কেন্দ্র, বহরমপুর | 


১৫ 


'কাসারি') Far ইত্যাদি আমর! 
বাঙালীর! বলি খেসারি। প্রাচীন ভারতে একে 
বলা হতো fas কলাই। ইংরেজীতে এর 
নাম 'Chickling vetch'; উদ্ভিগবিজ্ঞালে 
এর নাম Lathyrus Sativus: Lathyrus 
শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক ভাষা থেকে, যার 
অর্থ একরকমের ডালশস্য | 

খেসারি প্রধানতঃ গো-খাগ্ হিসেবে চাষ 
হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র মানুষ 
খেসারির ডালের রুটি, বেসম ও ছাতু খেয়ে 
থাকে। খেসারি ঠাণ্ডা! আবহাওয়ার উপযোগী 
ফসল। আশ্বিন মাসে বুনে ফাল্গন-চৈত্রে ফসল 


বনুদ্ধর] £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


কাটা হয়। পাকতে সময় নেয় ১২০--১৩* fira ! 
পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬১৮ লক্ষ হেক্টর জমি.ত 
( দশ বছরের গড়) যে ডাল চাষ হয়, তার 
অনুযঙ্গে বিভির জেলায় খেসারি কতখানি এলাক! 
a| আয়তন জুড়ে চাষ 23, ১নং সারণীতে তার 
হিসাব cmezi হোল i 
খেসারি জনিত রোগঃ 'ল্যাথাইরিজ x 
(Lathyrism) 

১৮২৯-৩০ খ্ৰীষ্টাব্দের আগে পর পর তিনবার 
উত্তরপ্রদেশ এলাকায় পধায়ক্রমে বন্য! ও খর! 
হওয়ায় প্রধান খাদ্য, যব, গম ও ধানের ফসল 
নষ্ট হয়ে যায়। আসে ছুভিক্ষ। সে সময় 
ওখানকার মানুষ খেসারির ডালের চাপাটি, ছাতু, 
বেসম ও ডাল খেয়ে জীবনধারণের চেষ্ট। করেন। 
কিন্তু হূর্ভাগাবশতঃ খেসারি খেয়ে অনেক 
লোকেরই নিয়াঙ্গ পক্ষাগাতগ্রস্ত হয়ে cud 
১৮৯৪ সালে মধ্যপ্ৰদেশ থেকেও একই ধরণের 
খবর আসে। শুধু তাই নয়, এশিয়!, আফ্রিকার 
দেশ ছাড়াও অন্যান্ত দেশ যেমন, ইতালী, স্পেন, 
রাশিয়া; আলজেরিয়া! ইত্যাদি দেশেও এই 
রোগের খবর সমধিত zz) ১৯৫৮ সালে 
মধ্যপ্রদেশের “রেওয়1? জেলার মোট জনসংখ্য! 
৩,৩৪,০০০ জনের মধ্যে ২৫০০০ জনই এই রোগে 
ভোগে। ১৯৭৪ সালে এওঁ প্রদেশের রায়পুর 
জেলায় এক নিরীক্ষিত তথ্যে দেখা যায় যে প্রতি 
হাজার জনে ৪* জন এই খেসাঁরি জনিত রোগে 
তুগছে। এই রোগের নাম 'ল্যাথাইরিজ.ম্‌!। 

পশ্চিমব!ংলার মুশিদাবাদ ও মালদহ জেলায় 
এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখ! যায়। a বিজ্ঞান 
মন্দিরের কিছু বিজ্ঞানী সমীক্ষা! করে দেখেছেন যে 
২*-২১ বছরের ছেলেদের মধ্যেই এই রোগ 


বেশী। এই বিজ্ঞানীর! ৫৫টি পরিবারের ওপর 
aitsi চালিয়ে দেখেছেন প্রায় শতকরা ২০ 
শতাংশ লোক এই রোগে ভূগছে। 
কেন এই রোগ 

ল্যাথাইরিজ.ম্ঠ রোগটি কেন হয়, এই নিয়ে 
বিজ্ঞ/নীরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা গবেষণ। ঝরে 
আসছেন। এই গবেষণার মাধামে জানা যায় যে 
খেসারির বীজের এক ধরণের 'অধিবিষ 
(Neurotoxin) এর ws দায়ী। এই অধিবিষ 
কয়েকটি উপক্ষার (alkaloid) নিয়ে গঠিত। 


gii: 
(১) বিট! (aq )-অক্স।লিল-আামাইনে- 
এযালানিন 
( N-oxalyl-amino-alanine) 
ai সংক্ষেপে B.O.A.A. 


(২) বিট! (এন) অক্সালিল-আলফা1-বিটা- 
ডাইআ্যমাইনো-প্রোপাইওনিক একি v 
( -N-oxalyl- - - 
diamino-propionic acid) 
(e) বিট!-গাম!-2.টাছিল-আামাইনে'- 
প্রোপিওনা ইন্টাইল 
( -r-glutamyl-amino- 
propionitryl) 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
‘আঙ্কারি’ বা ‘atst (Vicia Sativa) নামে 
একটি আগাছ! খেসারির সাথে একত্রে জন্মায়। 
এই আগাছার বীজে একটি বিষ!ক্ত উপক্ষার 
থাকে, যার নাম বিটা-সায়ানো-এল-আযালানিন 
( -cyano-L-alanine) | যখন খেসারির 
বীজের সংগে এই বীজ মিশ্র অবস্থায় খা ওয়! হয়, 
তখন পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণ হয়। 


১৬ 


বনুন্ধর! £ অগ্রহায়ণ $ ১৩৯২ 
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পঞ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় আয়তন ভিত্তিক 
(০০০ হেক্টর ) খেসারির চাষের খতিয়ান 
(দশ বছরের গড়) 


(we খেসারির আপেক্ষিক চাষ আপেক্ষিক চাষ 
এলাক। ( শতকর1) (শতকর!1) 
(মোট খেসারির ( মোট ডালচাষ 
এলাকার ভিত্তিতে) এলাকার ভিত্তিতে ) 

মুগিদা বাদ ৩৯১৬ ২৪৬৬ ৬'৩৪ 
ঘে্গিদীপুর ( পূর্ব) ৩০১৬ ১৮৯৯ 8৮৮ 
is 3436 ১১১৬ ২৮৭ 
«ey! ৯"৫১ ৫৯৯ ১৫৪ 
২৪-পরগণ! ( দঃ) ৯৩২ ৫৮৭ ১৫১ 
মেদিনীপুর ( পশ্চিম) ৮৪০ ৫২৯ ১*৩৬ 
মালদহ ৮৩৬ ৫'২৬ ১৩৫ 
বর্ধমান ৭৯১ ৪'৯৮ ১২৮ 
CLIE] ৬'৯২ ৪৩৬ ১*১২ 
কুচবিহার ৪"৬৩ ২'৯২ ০৭৫ 
২৪-পরগণ| ( উঃ) ৪'৬০ ২৯০ ০*৭৪ 
হুগলী ৪১০ itv ০*৪২ 
বাঁকুড়া ৩৪৭ jy e'o 
পঃ দিনাজপুর ৩১৭ ২৯০ ০*৩২ 
জলপাইগুড়ি ২'৩৮ ১৫০ ০২৪ 


৯৭ 





vum: অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


‘ল্যাথাইরিজ.ম’ রোগটি সাধারণতঃ 
দু’ রকমের £ 
(ক) হাড়ের পক্ষাঘাত রোগ (Osteo- 
lathyrism), 
(a) স্নায়ুর পক্ষাঘাত রোগ (Neuro- 
lathyrism) i 

হাড়ের পক্ষাঘাতের wy যে অধিব্ষি দায়ী, 
তার নাম বিটা-গামা-গ্ুটামিল-আযামাইনো- 
প্রেপিওনাইট্র।ইল। দেহে এই অধিবিষের 
পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে যোগবাহী কলার 
বিপাকে (metabolism) ব্যাঘাত ঘটে। 
তাছাড়া Vitamin À ও অনেক কম হয়ে 
যায়। ফলে হাড়ের গঠন ঠিকমত হয়না ও 
রোগী পঙ্গু হয়ে পড়ে। 

স্নায়ুর পক্ষাঘাত রোগের we বিট!-অক্সালিল- 
আ।মাইনো-আলানিন বা B. O. A. A. 
অধিবিষটি দায়ী । সাধারণতঃ এই অধিবিষটি 
রক্তের সঙ্গে মেশে না। কিন্ত যদি কোনও 
কারণে রক্তের অয্নত্ব বেড়ে যায় তবে অধিবিষটি 
রক্তে মিশে মস্তিষ্কে চলে যায় ও faafaa 
শুরু হয়। 
তৰে কি উপায় 

তাহ’লে কি খেসারির ডাল «ten চলবে না? 
সমপ্রতি ভারতবর্ধের অনেক প্রদেশে সরকারী 
আইন বলে খেসারির চাষ বন্ধ করে remi 
হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি যথোচিত। few 
কি লাভ এতে? যেখানে ভারতের জনসংখ্যার 
অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে ও খেসারি 
জমিতে wy বিকল্প ফসল চাষের উপায় নেই, 
সেখানে শুধুমাত্র আইন করেই কি খেসারির চাষ 


১৮ 


বন্ধ করা যাবে? 

শুধুমাত্র তাই নয়। খেলারির বীজে যে 
একরকম অধিবিষ আছে তা অনেক আগে 
থেকেই আমাদের জানা। চরক-সংহিভায় 
খেসারির নাম রাখ! হয়েছে 'খণ্ডিক' যা আয়ুকে 
খণ্ডন Fral অথর্ধবেদে এর নাম “তর্ধার্দক” 
অর্থাৎ যে গতিকে পীড়িত করে। 

সুতরাং দেখ! যাচ্ছে প্রাচীনকাল থেকেই 
খেসারির এই অধিবিষটির সংগে আমর! 
পরিচিত। ত! সত্বেও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও 
খেসারির চাষ বন্ধ হয়নি। চাষীর! যে এই 
অধিবিষটির কথ! জানেন না তানয়। কিন্তু 
দারিদ্র্য তাদের খেসারির চাষে টেনে নিয়ে ata | 
zsa কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। 
সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে ছুটে। ভাবন। এসেছে £ 

(১) অধিবিষহীন বা কম অধিবিষ সম্পন্ন 

নতুন জাত উদ্ভাবন, 
(২) খেসারির বীজের অধিবিষ কাটিয়ে 
দেওয়া (detoxification) i | 

ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কেন্দ্রে অধিবিষহীন 
4| কম অধিবিষ সম্পন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবনের 
কাজ বেশ কিছুদিন হলো আরম্ভ হয়েছে। 
এরই ফলে পুসা-২৪ নামে একটি উন্নত জাতের 
উদ্ভাবন হয়েছে যাতে অধিবিষের পরিমাণ 
শতকর! ০*১৯ ভাগ ( যেখানে স্থানীয় জাতে এই 
অধিবিষের পরিমাণ শতকর! oso ভাগ)। 
খেসারির বীজে শতকরা oee ভাগ অধিবিষ 
থাকলেই d বীজ বিষাক্ত বলে গণ্য হয় এবং 
খাওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিভাগের 
অধীনস্থ ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেবণ| কেন্দ্র, 
বহরমপুরেও দীর্ঘাদন গবেষণার ফলে ‘নির্মল!’ 


E 


নামে একটি উন্নত জাতের সন্ধান মিলেছে যাতে 
অধিবিষের পরিমাণ শতকর] ০'২০ ভাগ । দেখা 
গেছে খেসারির যে সমস্ত বীজ হালক! হলুদ 
রংয়ের, তাতে অধিবিষের পরিমাণ কম। 

অধিবিষ কাটানোর ব্যাপারে নান! মতভেদ 
আছে। তবে দেখ! গেছে ডাল ৬-৭ ঘণ্টা জলে 
ভিজিয়ে রেখে সেই জলটি ফেলে দিয়ে ডাল 
ভালে! করে ধুয়ে রান্না করলে এই অধিবিষটি 
থাকে ন, কেনন! এটি জলে ভ্রবণীয়। তবে এই 
ডাল কখনোই শুকিয়ে বেসম বা ছাতু হিসেবে 
খাওয়! চলবে ai | 

বিজ্ঞানীদের মত্তে ভাত বা রুটির সাথে 
পরিমিত পরিমাণ খেসারির ডাল মিশিয়ে ateni 
পৌষ্টিক দিক থেকে বেশী ভালো। খেসারির 
বিবিধ খাছাগুণ ২নং সারণীতে উল্লেখ 
কর! হলে! I 


বন্ুদ্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


সারণী নং ২ 
খেসারি বীজের খা্ধগুণ 
খাছাগুণ মান (১০০ গ্রাম গ্রহণযোগা 
অংশের ভিত্তিতে ) 
জলীয় অংশ So'o গ্রাম 
প্রোটিন ২৮'২ » 
স্নেহ পদার্থ o' y 
খনিজ লবণ ২৩ y 
শ্বেতসার ৫৬'৬ y 
ক্যালসিয়াম ৯০ মিলিগ্রাম 
ফসফরাস ৩১৭ " 
লোহা vo y 
থিয়ামিন e». 
নিয়াসিন ih 
—M——MHüó সি... 


উৎস: Nutritive value of Indian foods, 1977 
G. Gopalan, B.V. Ram Sastri, 
S.C. Balasubramanian 
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খেসারি ভালে 'লাইসিন? (Lysine) নামে 
একটি দূর্লভ আমা ইনে! আযাসিড আছে, «ge 
হিসেবে যার মূল্য প্রভূত | তাই সবদিক বিবেচন। 
করে খেসারির চাষ বন্ধ না করে বিকল্প ব্যবস্থার 
কথ! ভাব! উচিত। 


5> 





প্রবাল az 


গ্রামের নাম উচ্চগ্রাম। বর্ধমান জেলার 
গললি ১নং ব্লকের অন্তগত একটি ছোট 
aima এখানে কৃষি বিভাগের অন্তর্গত fece 
সংরক্ষণ শাখার উদ্যোগে গত রবি X330 
কয়েকটি সরষের প্রদর্শনীক্ষেত্র করা হয়েছিল। 
ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীক্ষেত্রগুলি দেখছিলাম! গম, 
আলু, সূর্যমুখী এবং সাবুর চাষের মাঝে মাঝে 
সরষের প্রদর্শনীগুলি বেশ ভালই হয়েছে। 
ঘুরতে ঘুরতে ss) শচীছুলাল xem, নারায়ণ 
pm পাল; সহদেব সাহা) জগবন্ধু Äi, রাধামাধব 
পাল এবং আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। 
এরা সকলেই এ বছর এখানে সরষের চাষ 
করেছেন। এঁদের উৎসাহিত করেছে মৃত্তিক। 
সংরক্ষণ war | 





He LE BE TC a E 
কুষি উন্নয়ন আধিকারিক, তৈলবীজ, কৃষি অধিকার, 
পশ্চিমবঙ্গ | 


বর্ধমান থেকে বেরিয়ে অনেকট! রুক্ষ মাঠ 
পার হয়ে এসে এই সবুজ ফসলের সমারোহ 
বেশ ভাল লাগছিল। জানতে পারলাম গত 
কয়েক বছর ধরেই এই গ্রামে অন্যান্য রবি 
ফসলের সঙ্গে সরষের চাষ করে আসছেন 
এখানকার PAFI সরষে বলতে রাই সরষের 
prag বেশী করেছেন। রাইয়ের “সীতা” 
জাতটি এদের খুব পছন্দ । এর ফলনও এরা 
ভাল পেয়েছেন। আর ডব্লিউ-৩৫১ জাতের 
রাইও কেউ কেউ চাষ করেছেন। “সীতা”-র 
প্রদর্শনীক্ষেত্র হয়েছে ৩'০০ একরে এবং “আর 
ডব্লিউ-৩৫১”-র চাষ হয়েছে ২০ একর 
জমিতে । ফসলের চেহারা খুব ভাল । রোগ 
ব! পোকার উপদ্রব মোটামুটি নেই। অবধ্য 


বস্মুন্ধর! £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


এর! সকলেই নিয়মিত ওষুধ স্প্রে করেছেন। 
ডি. ভি. সি. ব্রাঞ্চ ক্যানেল থেকে সব জমিতেই 
সেচ দেওয়। হয়েছে। একজন ভাল বীজের 
অভাবের কথা বললেন। তবে ধার! প্রদর্শনী- 
ক্ষেত্রে সরষের চাষ করেছেন; তার! সকলেই 
উন্নত বীজ পেয়েছেন। খরিফ মরন্থমে ovi 
ধান চাষ করে তারপরে এর! সরষের চাষ 
করেছেন। সরষের চাষ করে এরা সকলেই 
ল।ভবান হয়েছেন। 

খরিফ মরন্থুমে রত্ব। ধান তুলে কাতিক 
মাসের শেষ সপ্তাহে এর! “ঙীত1” এবং “আর 
ডব্লিউ-৩৫১৮ জাতের রাই সরষে লাগিয়েছেন। 
বোনার আগে কোনও সেচ crest হয়নি। ধান 
কেটে নেওয়ার পর মাটিতে থেকে যাওয়া! রসেই 
সরষে বুনেছেন। বীজ লেগেছে হেক্টর প্রতি 
৭ কেজি হিসেবে। প্রদর্শনীক্ষেত্রে সকলে সার 
দিয়েছেন হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, 
২৫ কেজি ফসফেট এবং ২৫ কেজি পটাশ। 
অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং সমস্ত ফসফেট ও 
পটাশ, রাই বোনার আগে মূল সার হিসেবে 
দিয়েছেন। বাকি নাইট্রোজেন দুবারে যথাক্রমে 
২* এবং ৪০ দিন পরে চাপান সার হিসেবে 
দিয়েছেন। ছুটি চাপানের আগেই একটি করে 
সেচ দিয়েছেন। ২০--২২ দিন waga তিনটি 
সেচ দেওয়া! হয়েছে। প্রথমবার চাপান সার 
দেওয়ার আগে একবার নিড়েন দিয়ে গাছ 


পাতলা করে দেওয়! হয়েছে। রোগ ও পোকার 
আক্রমণ প্রায় ছিল ali জাব পোকার 
আগাম প্রতিষেধক হিসেবে gata ডিমেক্রন 
প্রতি লিটার জলে } মি.লি. rara স্প্রে কর! 
হয়েছে। প্রত্যেকটি জমিং এশ ঝকৃঝকে 
তকৃতকে। দেখলে বোঝ! যায় সকলেই বেশ 
যত্ব করেই চাষ করেছেন। 

এদের মধ্যে x3) নারায়ণ চন্দ্র পাল, 
সহদেব সাহা! এবং অশ্বিনী কুমার পাল ফলন 
বেশী পেয়েছেন। “সীত!” জাতের সরষেতে এর! 


ফলন পেয়েছেন হেরে ১৫ কুই্টাল হিসেবে। 


২১ 


শচীদুলাল মণ্ডল এবং জগবন্ধু v পেয়েছেন 
CEFTA ১৩ কুইণ্টাল হিসেবে | 

শচীতুলাল মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র পাল এবং অশ্বিনী 
কুমার পাল “আর ডব্লিউ-৩৫১” জাতের uite 
চাষ করেছিলেন। এই জাতে এ'র! ফলন 
পেয়েছেন CARA ১২--১২$ কুইণ্টাল facras i 
এইসব কৃষকর! এই ফলন পেয়ে যেমন খুসী তেমনি 
এর চাষ বাড়াতেও আগ্রহী । অন্ত কৃষকরাও 
অনেকেই এই প্রদর্শনীক্ষেত্র দেখে যাচ্ছেন মনে 
নতুন আশা! নিয়ে। 

মাঠ দেখতে দেখতে এবং গ্র/মবাসীদের 

সাথে আলাপ করতে করতে কখন সন্ধে হয়ে 
গেল টের পাইনি। গ্রামবাসীদের উৎসাহ বেশ 
আশাবাঞ্ক। মনে হলো-_-এই চাষ বাড়ানোর 
জন্য আগ্রহী অনেকেই। 


পশ্চিমবঙ্গ তৈলবীজে ঘাটতি রাজ্য। এই 
ঘাটতি মেটাবার wy তৈলবীজের উৎপাদন 
বাঁড়াবার চেষ্টা কর! হচ্ছে। বর্তমানে এই 
রাজ্যে তৈলবীজ চাষের এলাকা এবং উৎপাদন 
হই আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। গত 
পাচ বছরের মধ্যে তৈলবীজের উৎপাদন প্রায় 
শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে গেছে, যদিও এলাক! 
বেড়েছে শতকর। ৫৬ ভাগ। ফসলের উৎপাদিক! 
শক্তি বেড়েছে হেক্টর প্রতি ৪২৪ কেজি থেকে 
«88 কেজি। গত পাঁচ বছরে তৈলবীজের 
এলাক।) উৎপাদন এবং উৎপাদদিক। শক্তি 
কিভাবে বেড়েছে ত! নিচের তালিকা থেকে বোঝা 
যাবে। 







হা 


ক 






) 








হেক্টর প্রতি 
এলাকা উৎপাদন উৎপাদিক। শক্তি 
বছর (হাজার capta ) (হাজার টনে) (হেক্টর প্রতি কেজি) 
১৯৭৯-৮০ ২৩১৩ ৯৮০ ৪২৪ 
১৯৮০-৮১ ৩১৪'১ ১৫০'৩ ৪৭৮ 
১৯৮১-৮২ ৩৪৭০ ১৭৫৬ ৫০৬ 
১৯৮২-৮৩ ৩৫৮'৯ ১৭৫'১ ৪৮৮ 
১৯৮৩-৮৪ ৩৫৯ ৭ ১৯৫৬ ৫৪৪ 


ae পাটা 


২২ 


এই উৎপাদন বাড়া সত্বেও দেখ! গেছে 
- চাহিদার মাত্র শতকর! ২০ ভাগ বর্তমানে 
উৎপাদিত হচ্ছে। চাহিদা ও উৎপাদনের 
মধ্যে এই ব্যবধান দূর করার Ww আমাদের 
উৎপাদন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। এ রাজ্যে 
যেসব তৈলবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে তার মধ্যে 
প্রধান হলে! রাই সরিষা, তিল ও তিনি। 
চীনাবাদামের চাষও এ রাজ্যে হয়ে থাকে। 
বর্তমানে খরিফ ও রবি ছুই মরশ্থমেই এর চাষ 
হচ্ছে এবং ফলনও ক্রমশঃ বাড়ছে। ্ূর্যমুখীর 
চাষ বাড়াবার জন্যও চেষ্টা কর! হচ্ছে। সরগুজা ও 
S333 চাষ এ রাজ্যে খুবই কম। 

গত ১৯৮৩-৮৪ সালে বিভিন্ন তৈলবীজ 
কতট! এলাকায় এবং কতটা উৎপাদন হয়েছিল 
Si পাশের কলমে দেখানো! হলে! :— 


বন্থদ্ধর। £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 








"py এলাকা! উৎপাদন 
(হাজার হেক্টরে ) ( হাজার bra ) 

রাই সরিষা! ১৮৯৩৪ ১১২৯৮ 

তিল ৯৪৭৮ ৫৪৩৫ 

fef» ৬২৪৭ ১৮৭৩ 

অন্যান্য aqu 

চীনাবাদাম, 

সরগুজা, FII ১৩১৬ ৯৫৪ 
৩৫৯৭৫ ১৯৫৬০ 


১৯৮৫-৮৬ সালে ৪২০ লক্ষ হেক্টরে মোট 
২২০ লক্ষ টন উৎপাদন লক্ষাসীম! ধরা হয়েছে। 
১৯৮৪-৮৫ সালে বিভিন্ন তৈলবীজের চাষের 
এলাকা! এবং উৎপাদন লক্ষাসীম! (হাজার 
হেক্টরে) নীচে দেওয়া হলো i 


প্লান 


শস্য 


১৯৮৫-৮৬ সালের 
চাষ এলাকা 


১৯৮৫-৮৬ সালের 
উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা 


(হাজার হেক্টরে) (হাজার টনে) 
খরিফ তিল ৫*০ B'o 


খরিফ চীনাবাদাঁম 

রাই সরিষা 

তিসি 

গ্রীষ্মকালীন তিল 
অন্যান্য/চীনাবাদাম, সূর্যমুখী 
প্রভৃতি 





৫০ ৪০ 
২৬৫ ০ ১৫০*০ 
৬০০ ১৮০ 
৮০০ ৪০*৩ 
৫০ ৫০ 
৪২০০ ২২০৬ 
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কায 5l 
এই লঙক্ষাসীমায় পৌঁছানোর wy নান! 
PIÉI নেওয়। হয়েছে । যেমন বিভিন্ন শস্যের 


প্রদর্শন CHAI ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ey 
মিনিকিট” বিলি কর]। বিভিন্ন শস্তের জন্য 
মোট ২,৪১,০০০ মিনিকিট বিলি করার কার্যস্ুচী 


২৩ 


নেওয়। হয়েছে। তাছাড়! জাতীয় তৈলবীজ 
উন্নয়ন প্রজেক্টেও রাই সরিষা ও সুধমুখীর 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যসূচী 
(e হয়েছে। 

উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রচেষ্ট! সপ্তম যৌজনা- 
কালেও বাড়িয়ে যাওয়া হবে। সপ্তম যোজনা- 
কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৯-৯* সালের CUN 
তৈলবীজের উৎপাদন তিন লক্ষ মেট্রিক টন 
করার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই কাধন্চী 
রূপায়িত করার জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থা! নেয়! 
gra | 

(১) এল।ক! বাড়ানোর জন্য একই ক্ষেতে 
একাধিক cw উৎপাদন। যেমন সাথী ফসল 
হিসাবে তৈলবীজের চাষ FA | 

(২) উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ FA I 

(e) রাজ্যের সরকারি খামার গ্রেকে উন্নত 
মানের বীজ সরবরাহ FT | 





(8) casate এলাকায় অধিক ফলনলীল 
জলদি জাতের ধানের সঙ্গে শস্য পর্যায়ে তৈল- 
Ataa চাষ কর]। 

(৫) পশ্চিমাঞ্চলের উচু জমিতে afi 
xao দেশী জাতের কম ফলনের ধান চাষের 
বদলে এবং রাজোর দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের 
রবি-গ্রীন্ম naga সেচগ্রাণ্ড এলাকায় plal- 
বাদামের চাষ 331 I 

(৬) রবি-গ্রীষ্ম মরন্থুমে দক্ষিণ তঞ্চলে, তিলের 
চাষ বুদ্ধি Fal ! 

(৭) সুন্দরবন এলাকায় ধানের পরে ছিতীয় 
ফসল হিস|বে সূর্ধমুখীর চাষ ! 

(v) সরষের জাবপোক! দমনের EF ব্যাপক 
ব্যবস্থা! নেওয়া ! 

(৯) অধিক সংখ্যক প্রদর্শন ক্ষেত্র FA | 

(১০) তৈলবীজের চাষে সারের ব্যবহার 
বাড়ানে।। 








ঘুণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের র্লুষকদের সাহায্য দান 


1 


.— wf এ রাজ্যের উপর দিয়ে যে ঘৃণিবড় 
, € Wi হয়ে গেল তাতে ২৪ পরগণ| (উত্তর), 
২৪ পরগগ! (দক্ষিণ), মেদিনীপুর (পূর্ব), হাওড়া, 
EAA, wm) ও জলপাইগুড়ির কৃষকর! 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। qfare 
বাঢ়ীঘর পড়ে যাওয়া! ছাড়! ক্ষেতের ফসলেরও 
wy ছয়েছে। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন 
WX ও প্রান্তিক কৃষকরা । যাদের ক্ষেতের 
ww ন্ট হয়েছে তার! যাতে আগামী রবি-গ্রীষ্ম স্বাদ 
NKR ঢা করে সেই ক্ষতির কিছুটা পূরণ 
করতে পায়েল সেজন্য সবজি, তরমুজ, বোরোধান 
ও scu মিমিকিট বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে। এই মিনিকিট দেওয়া হবে ক্ষুদ্র ও 
«ufus gusto) বিভিন্ন শস্যের প্রায় 
৭৫,৫৫৬ মিনিকিট বিলি কর! হবে। সবজির 
UT (1691 হবে ঢযাড়স ও লঙ্কার বীজ। তাছাড়া 
তরমুজের dye, অধিক ফলনশীল জলদি জাতের 
GUZAL ধানের বীজ এবং শংসিত গমের বীজ | 


— 
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পৌষ মাসে কৃষকের করণীয় 


আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এই 
পৌঁষে। সেই নতুন ধানে হবে adm, পৌষ 
পার্ধন। পোঁষ পার্ধনের আনন্দ সারা পৌষ 
মাস ধরে কৃষকরা FPA) সেইসঙ্গে অনেক 
কুষকেরই মনে মনে ইচ্ছা! আছে বোরো ধান 
করে গ্রীষ্মকীলেও আর একটি ফসল তোলেন | 

বোরে। ধান যাঁরা চাষ করছেন তাদের এ 
মাসে করণীয় হলে!, লাঠিশাল ও কলমা-৯১২ 
জাতের ধানের catal করার কাজ এ মাসের 
প্রথমদিকে শেষ করতে হবে OUI) সুপারিশ 
কর! জাতের চারা -সার1 পৌষ মাস aial কর! 
চলবে। atua সময় সঠিক সংখ্যক গুছি 
সঠিক বাবধানে রোয়া করুন। অধিক ফলন- 
$e জাতের চারা! ২০ Ox সেমি এবং 
কলম! ও লাঠিশীলের চার! ২০ সেমি x ১৫ সেমি 
দূরত্বে লাগান। রোয়ার গভীরতা যেন ৫ সেমির 
বেশী নাহয়। জমি তৈরির wy ৮_-১* গাড়ী 
জৈব সার fea! এলোমেলোভাবে সার ন! 
দিয়ে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে রাসায়হিক 
সার দিন। এবং তাহলেই জমি যথাযথভাবে 
সাড়। দেবে। 


গম 


atf বোন! গমে চাপান সার fmi 
আগাছ। দমন করুন ও সুপারিশমত LARAI 

নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন। রোগপোকার 
আক্রমণ হলে প্রয়োজনীয় wazi মিন à 
সাধারণতঃ পৌঁষ মাসের মাঝামাঝি - CATELAN 
রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এ faar ATE 
হোন এবং প্রয়োজনীয় বাবস্থ। হিস রশি 
লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব ব জিনের 
অথব ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে 
পাতার ছুপিঠে ও ডাট।য় ভালভাবে ০৫ 
করুন। রোগের প্রকোপ বুঝে ১০-১৫: দিন 
অন্তর আরও ২--৩ বার ওষুধ দিন . Yu : 
সরিষা x mra 

ফুল আসার আগে প্রযোজলবে।ধে CAS 
দিন। জাব পোকার আক্রমণ দমনে ব্য ami fev: i 
আখ | ৮১ 

৪০-৪৫ দিন বয়সের চারায়-  নাইট্রোচেড। 
চাপান দিয়ে ডাল বেঁধে দিন। - এর::৪০--৪৫ 
দিন পরে আর একবার চাপান দেবেন। 


Dd TAg * 1g 
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চিত্রে wd সম্পাদিকা হুলেখা ঘোষের সঙ্গে মিস্‌ গারনেট মেলেনকে দেখা যাচ্ছে 
(ফটো £ দক্ষিণ ২৪-পরগণ| জেল! কৃষি বিভাগের সৌজন্তে ) 





আমেরিকার জজিয়। থেকে এ রাজ্যে গত 
অগাষ্ট মাসে এসেছিলেন শ্রীমতী গারনেট 


z 


মেলেন; ইণ্টারন্তাশানাল ফোর এইচ ইয়ুথ 


এক্সচেঞ্জ FiS উদ্দেশ্য রাজ্যের 
গ্রাম জীবন ও গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ crd] i 
গ্রামের উন্নতির জন্য যেসব কার্যসূচী নেয়! হয়েছে 
বিশেষ করে মহিলা, যুবক ও শিশুদের e, 
CARI উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখা ও তাঁর সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা । 

গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ ও গ্রামের জীবন 


এ 


২৭ 


যাত্রায় সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্ত Ard 
মেলেনকে এ রাজোর বিভিন্ন কৃষক পরিবারে 
ও গ্রামীণ পরিবেশে থাকার ব্যবস্থ! করেন 
রাজা সরকার | 

শ্রীমতী মেলেনের সঙ্গে দেখা হলে! নিমপিঠ 
রামকৃষ্ণ আশ্রমে মহিলা! শিক্ষিকাদের আবাসে। 
তিনি নিমপিঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত 
বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারের কাজগুলি 
যেমন দেখেন সেইসঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের 
উন্নয়নের জন্য যেসব বিশেষ কাজ কর! হচ্ছে 


c M 
+ 
v 


coss তিনি আগ্ৰহী i 


লেগুলিও তিনি দেখেল। 





E 


এ অঞ্চলের mq 
সংগঠন, মছিল! সমিতি এবং মাছ চাষের উন্নতির 
খত যেসব কাজ কর! হচ্ছে wi দেখে তিনি 
খুবই উৎসাহিত Ea | 

নিদলিঠে আলার আগে তিনি মামখাসার 
গঞ্জ নগর গ্রামে একটি কৃষক পৰিনারের mw 
থাকেন। গ্রামীণ পরিবেশে তিনি fau 
এমনভাবে মানিয়ে মেন যে যেখানেই তিনি 
ধক়েছেন সেখানেই তিনি সেই ঘরের লোকেদের 
আপন করে নিয়েছেন। বাংলার গ্রামের এঁতিহ 
কৃষ্টি ও মানুষকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ CCS I 

Sid মেলেন wire কোন কৃষক পরিবার 
থেকে আসেননি কিন্ত কমি ও উদ্ভিদতৰ 
গ্রামের Baoa কাজ 


at 


টিতে £ মন্মখ রায় ( মুখা ছি আধিদ্ধারিক ) ডঃ কানাই ব্যানাজী ( কৃষি বিজ্ঞান কে fb ^ 


মিস্‌ tarab ঘেলেম ( স্বাদাদের অতিথি ) ও কনককমল চ্যাটাজাকে (প্রশিক্ষণ 
আধিকারিক ) দেখ! ঘাচ্ছে। 


i TERM 


সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞত! aq nen করেছে 
wi তিনি ফিরে গিয়ে অন্যত্র কাজে লাগাবেম 
বলে জানালেন। TEN 

গত অগাষ্ট মাসে তিনি এ দেশে এসেছেন 
এ রাজ্যে g মাসের মত থেকে তিনি A 
দক্ষিণ ভারতে । সেখানেও গ্রামোন্নয়ন কাজ। s. 
দেখবেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামে 
কাজ দেখে ও এ সম্বন্ধে কিছু f" i 
ডিসেম্বরে দেশে ফিরে যাবেন | ক P 

এই কার্ধস্থচীতে এ দেশে মোট: E. - 
এসেছেন। এর মধ্যে আছেন ৯ জন মহলা, 
ছু «wa পুরুষ। এ রাজ্যে এসেছিলেন 
BA মেলেন ছাড়া একজন পুরুষ: না 
a ডেভিড | 







| Kc 


/ 
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শুধু মুরগী পালনই যে লাভজনক এ কথ! 
ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে, কারণ একটু বুঝে 
গুনে লালন পালন করলে পাতিহ্াল পালনও 
কয় লাভজনক নয়। 
হাঁস পালন কেন মুরগীর থেকেও ate- 
জনক FIN 

প্রথমত মুরগীর থেকে হাস পালনের খরচ 
অনেক কম। কারণ হাস সাধারণত শামুক, 
গুলি; Dreri ও নানা প্রকার জলজ পোকা- 
মাকড় খেয়েই জীবন ধারণ করে। তবে 
ভালে! খোরাক হিসাবে সবুজ চারার সঙ্গে 
মামাস্ মাত্রায় কনসেন্ট্রেট মিশিয়ে খাওয়ালে 
তালে! হয়। মুরগীর তুলনায় হাসের ডিম 
আকারে বড়, ওজনে বেশী এবং খোসাও বেশ 


a» 


মজবুত হওয়ার ফলে চালানের পক্ষেও সুবিধা 
জনক। পাতিহাঁস একনাগাড়ে দুই-তিন বছরে 
ডিম পাড়তে সক্ষম, মুরগীর! যা পারে ন|। 
এ ছাড়াও মুরগীর মাংসের মত হাসের মাংলও 
কম qz ব| কম পুষ্টিকর নয়। 

qrat ছোট চাষীর পক্ষে হাস পালন wq 
লাভজনক ani জোলে! জমি পড়ে! ফেলে 
না রেখে, সেখানে হাস পালন করলে, ছু? oun 
বাড়তি আয় করা মোটেই শক্ত নয়। এক 
একর জোলে! জমিতে প্রায় ৩*০টির মত হাঁস 
পালন কর! যায়। 
হাসের খামার 

পুকুরে খালে বিলে; হাস চরে বেড়ালেও 
জল ছাড়াও হাঁস পালন করাচলে। তৰে ঠাল 


ayal ; অগ্রহায়ণ : ১৩৯৭ 


মুক্ত wis বেশী ত।লরাসে বলে, খোল! 
জ।য়গায় তাদের চরে বেড়াতে (দওয়া দরকর। 
gsa খোল! উঠানে ছায়াময় কয়েকটি শেড 
তৈরী করে দিতে হবে যাতে রাত্রিতে 21 বৃষ্টিতে 
হাসেদের caai ক্ষতি না হয়। উঠানের 
শেডের ভিতর বেশ অনেকগুলি দান।-পাঁনির 
পাত্র তাদের wg রেখে দ্রিতে হবে। প্রতোকটি 
পাত্রের ভেতর ১'২৫ থেকে ৩৭৫ (সেমি এনং 
২'৫ সেমি থেকে ৭'৫ সেমি দুরত্ব aisi দরকার ! 
হাসের জাত 

ডিম ও মাংসের জন্তু দেশী জাতের পেকে 
বিদেশী জাতের dim বেশী ভালে। হয়। দেশী 
খাকী কম্পবেল জাতের হাঁসই বেশী জনপ্রিয় i 
এ ছাড়াও (Pekin) পেকিন এবং agafi 
(Muscory) জাতীয় হাসের মাংস দেশী 
জাতের তুলনায় অনেক বেশী ভালে। হয়। 
যদিও আমাদের দেশে এখনও ভালে! জাতের 
ঠাসের বাচ্চা সহজে পওয়! যায় না, আর 
তাদের ঠিকমত লালন-পালন করার জন 
কেনে! ইনক্যুবেটরেরও (Incubator) aja 
নেই। তবে এই agfa qa করার "y 
ভারত সরকার কর্ণাটক awa হাসারা- 
গাটাতে Central Duck Breeding 
Farm নামে একটি ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন | 
৷ হ্ৰাস পালনের সময় খেয়াল রাখতে হবে 
তাদের SA বাড়ের UR যেন TX খাছ 
খাওয়ানে! হয়। হাসের দৈনিক খাদে যথাযথ 


uiis ce ma, aréa, কালসিয়াম: 
ফমফে!রাম এরং ভিটামিন থাক! দরকার। 
নীচে একটি হ।সের খাদ তালিকা দেওয়। হলো! | 
ছুই Agiz বয়সের NAE ছানার খানকে শতরুর। 
৪* ভাগ wis, ২০ ভাগ চালের $e, 
২৭৫ ভাগ তিলের খেল, s» ভাগ ফিশ, মিল, 
২'৫ ভাগ মিনারেল famis পাক! rawta | 

ছুই থেকে কুড়ি সপ্তাহ বয়সের হাসের জন্ত 
উপরিউক্ত খন্ডের ভাগ যথাক্রমে ৪৭% ভাগ, 
২২:৫০ ভাগ, ২০% ভাগ, ৮% ভাগ, ২৫৭ 
ভাগ মিশ্রণ করতে হুবে। 

FE সপ্তাহ বয়সের পরে উপরিউক্ত খ।ছের 
শতাংশ বাড়িয়ে দিতে হবে যথাক্রমে ৪০, ২৫, 
২০, ১*, ২৫ এবং ২৫ ভগ অনুসরে। 
রোগ নির্ণয় 

ঠ'সের প্রধান প্রধান রোগের মধো রে।টে।- 
লিজম রণীক্ষেত, কক্সিডিউসিস্‌ (Coccidiosis). 
ড|কপ্লেগ, ax এবং এক্লাটক্সে(ককিস্‌ (Afla 
এই রোগসমুহ প্রতিরো!পের 
জন্য ঠ।সেদের সময় মত রোগ প্রতিরোধী Ba 
দেওয়া দরকার । রোগ!ক্র।স্ত মৃত ঠ।সের দে 
Ata সৎকার কর। দরকার |. খামারের 'আ!শ- 
পাশ, «(9 e পানীয় যাতে পরিষ্কার ও vía 
থাকে সেদিকে লক্ষা রাখা দরকার | 

এই নিয়মগুলি একটু বুঝে শুনে মেনে চললে 
ঠাস পালনের দ্বার! অচিরেই হঠাস-পালক ল।ভব!ন 
হবেন। 


toxococis) i 


(ফর্ম ইনফরমেশনের সৌজশ্রে) 


es 





মাটির নমুনা কিভাবে নেবেন : 
ধান ও গমের জনা ১৫ সে মি, পযন্ত এবং আখ, পাট, আল, 
m | ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২২২ সে.মি. পর্যন্ত গভীর করে মাটি 

ন। ফসল সারিতে থাকলে দু'সারির মাঝ থেকে মাটি নিতে 
হরে। অবস্থান ও মাটি. অনুযায়ী জমিকে ভাগ করে প্রতি 
ভাগ থেকে আলাদা নমূনা নিন । গাছের আওতা, সারের গত, 
পুরানো জলাজমি বা সার দেওয়া জমি থেকে নমূনা নেবেন IT I 


১০/১৫ জায়গার মাটির নমূনা নিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে, গুড়ো 

করে মেশান ৷ সংগৃহীত মাটি চার ভাগ করে বিপরীত দু'টি 

ভাগ ফেলে দিন । বাকা দু'টি ভাগ ফের মিশিয়ে, চার ভাগ 

করে, বিপরীত দু'টি ভাগ ফেলে faa এভাবে যখন আধ 

কেজির মত মাটি থাকবে, তা শুকিয়ে খলিতে 'ভরে, প্রতিটি 

নমুনায় আলাদ। চিহ্ন দিয়ে, নমূনার জনা দু'প্রস্থ তালিকা 

পরণ করে একটি তালিকা থলির ভিতরে ও একটি বাইরে 
ধন। 

মমনার সঙ্গে কি কি জানাতে হবে s 

(৯) pina নং ও তারিখ 

(২) ক্লখকের নাম ও ঠিকানা 

(€) মৌজা, জে, এল ও দাগ নং 

(8) জমির অবস্থান _- উচু মাঝারী/নীছু 

(৫) কতো গড়ীরতায় মাটি নেওয়া হয়েছে 





(৮) সেচের সবিধা আছে কিনা 
(৯) গত ৩ aga এ জমিতে বিভিন্ন 
ফসলে কোন সার কতটা 
দিয়ে কত ফসল হয়েছে 

(১০) নমনা সংগ্রহকারীর লাম 


রেপ: এস. পনর সাহে যোগাযোগ করুন! 
PR অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


Vv এ 
^ 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্ত s wf বিষয়ক গরিকনার তথা, maana ফলাফল sec জাতবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্মাৎকার, নক্সা, কিতা, প্রযুক্তিগত সমস্য ও সমাধানের সুপারিশ, eruta, কৃষি সম্পকী'য় সরকারী 
নীতি, প্রকন্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, nf manfa, সেচ ও বিদু/তের বাষহার়গত সমসা ও সুপারিশ, শসা ও ফসল 
সংরক্ষণ, সমবায় ও pian, কৃমি বিপনন, fafw জেলার qua অতিডতার সংবাদ ও রচনা, queror স্থানীয় এবং . 
সমপ্টিগত অভাব-জসুবিধার কথা, পশ্ুপক্ষী পালন, NADIN, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভুমি সংরক্ষণ ও সদ্বাবহার, ভুমিসংদ্কার- 
গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থাবিজান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃমিডিত্তিক wf ও ক্ষ_দরলিল্প, ene অর্থনীতি ও কম" 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখ চি, আলোকচিয়, চিন্নকজা ইত্যাদি i 








রচনার 9" সল্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিঃনলিখিত হারে 
সম্মানমূলয দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (4) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত 
(টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ pfa বিষয়ক প্রবন্ধ/কুষি বিষয়ক MEF $ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ 
ও ছোটগল্প : Bo টাকা, (৩) কবিতা প্রেরুতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা d i 

রচনা ফুলক্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না। 


anas হবার নিয়ম 2 যে কোন মাসে JANANA গ্রাহক হওয়া যায় । কিন্ত বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পযন্ত 
এক বছয়ের কম সময়ের জনা গ্রাহক করা হয় AI | মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূলা - ২৫ পয়সা। অগ্রিম 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক টাদার হার ৩:০০ টাকা 1 টাদার টাকা “কুষি অধিকতা পশ্চিমবঙ্গ''-এর IMA লেখা 
রেখাক্কিত (ক্লসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাস্কিত চেক-এর মাধামে সম্পাদক, বসুন্ধরা, . অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে। 


বিজ্ঞাপনের হার z প্রেথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিঙ্ঞাপন নেওয়া হবে না) £ প্রচ্ছদ (8% কভার) £ 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) £ 800 টাকা, সাধারণ পর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা I 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের আগ্রম প্রদেয় মোট মজোর উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেন্সীকে বিক্তাপনের মোট মলোর উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । 


ঠহা একটি রুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিক্তাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) 
প্রচারের কার্ধকরী ও উপমুস্ত মাধ্যম । সরকারী, বিধিবদ্ধ]স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় i 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। 






কমিশন এজেণ্ট £ কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্ৰয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজে+সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেনসীকে অর্ডার দেওয়া 
কপির মোট মলোর টাকা (209/, কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয় । 


সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 





উন্নত মানের বাঁজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনা র লক্ষ্যমাত্রা 
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
( পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ "T" 
তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 


পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
A উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান £ আয় বাড়ান 


গঞ্চাবন্ধ রাজ্য বাজ নিগম লিএ-খর জেল দপ্তর 


2 উকিলপাঁড়।, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 
মকদমপুর, মালদ। 


e পঞ্চাননতল।, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) 
FPERRA £ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর ( নদীয়। ) 








2 ৭৯, এন. এন. 473 রোড, বর্ধমান 
দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী ( বীরভূম ) 
টাদমারীডাঙ্গ।, বাকুড়। 

৩৫/১, অরবিল্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


৮ 
$ 
J) 
C 


J AKAI দন 3 


পণশ্চিমবঙ্ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ট তল ), কলিকাতা-৭০০০১২ 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 





বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৯২ 


GREEN 


REVOLUTION- 


our aim in 





West Bengal 


Green Revolution is our aim. The object is 19 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. 

The Corporation also supplies quality seeds, 
fertilisers and pesticides. 

Agro-Industries Corporation also provides custom 





L Lato 
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service for cultivation of cotton;groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. s 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers —- 
Agro-Industries Corporation 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 
( West Bengal Govt. Undertaking ) 


23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Caleutta-700 001 


Telegram : AGRINPUT o 


Telephone : 22-2314 1 23-3192 
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সম্পাদকীয় Rea "sad Ass ৩-৪ সম্পাদনা! উপদেষ্ট। পর্ষদ 

আমন ধানের একটি উৎসব দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
কাশীনাথ ঘোষ ৫-৭  স্থধাময় বিশ্বীস/অপর কৃষি অধিকর্তা 

আলুর রোগ ও তার প্রতিকার e ৮-১০  কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত/যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 

বোরো ধানের চাষ নং জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) 

গম চাষে যত্বু ও পরিচর্যা *** ১৮-১৯ ৮০০৬৪০০০৮৪০: 

s আধিকারিক 
ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের অমিয়কুষার মিত্র/জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক 
অগ্রগতি/শিবদাস রায় ২০-২৪ (সদর) 

... বুষ্টিনির্ভর জমিতে ডাল শস্যের স্থলেখা ঘোব/সম্পা্দিকা। 
Se ন SR চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 
মটরশু টির চাষ E 
২৮৩” ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়__কুষি অধিকর্তা, 
মাঠে কৃষকের করণীয় e -., ৩১ পশি 
EE E 
পৌষ--১৩৯২ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 


কৃষি ww 


সরষের জাব পোকা দমন করুন 


সরষের প্রধান কীট শক্ত জাব পোকা । এই পোকা সবুজ রংয়ের ও 
খুব ছোট । এর! একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলার ডাটা বা শুটি অথবা 
অনেক সময় গাছের সবত্রই চাপ চাপ ভাবে রস চুষে খায়। জাব পোকা 
দেখা গেলে ১৫--২ দিন অন্তর নীচের লেখা যে কোন একটি ওষুধ 


স্প্রে করুন। কিন্তু ফসল কাটার একমাস আগে ওষুধ দেওয়া অবশ্যই 
বন্ধ করবেন। 


e ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 

(3) ফসফামিডন ৮৫% ২ মিলিলিটার 

(২) মিথাইল ডেমিটন ২৫% ১ 

(৩) ডাইমিথয়েট ৩০% ১ " 


গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ ৩০০ লিটারের 
কম-বেশী লাগতে পারে | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








এই পৌষে কৃষক এখন তার ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে 
তুলছেন। এখন গ্রামের ক্ষেতখামারে রয়েছে রাশি রাশি 
ভরা ভরা কাটা ধান। নুফলনের নিশ্চয়ই তা প্রতীক। এ 
বছর নানা বাধা-বিপত্তি সত্বেও ফলন মোটের উপর ভালই 
হয়েছে। পৌষ উৎসবের আনন্দ এখন কৃষকের ঘরে ঘরে 
ছড়িয়ে আছে। 

খরিফ wA যেমন একটি প্রধানতম কৃষি খতু, আবার 
বছরের খা্চের সাবিক সাফল্য নির্ভর করে রবি ও বোরো 
ফসল যথাযথ ভাবে ঘরে উঠলেই | এ বছর চাষের জন্য বড় 
বড় জলাধারগুলি যেমন দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি 
থেকে গত বছরের তুলনায় বেশী জল পাওয়া যাবে। তাছাড়া 
গভীর অগভীর নলকূপ প্রভৃতি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থার স্ুবিধাগুলি 
কাজে লাগিয়ে রবিশস্তের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে 
হবে। 

আলু, গম, বোরো! ধান, তৈলবীজ, ডালশস্ত নিয়ে afa- 
গ্রীষ্মের ফসল এখন ক্ষেতে ধীরে বেড়ে উঠছে। এই শন্তের 
এখন ze তদারকির দরকার । যেখানে প্রয়োজন সেচের 
বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি কাজের উপর নজর দিতে হবে। 

এই সময়ের ফসলের মধ্যে আলু একটি বিশেষ অর্থকরী 
ফসল। পৌষের মাঝামাঝি থেকে আলুতে জলদি ও নাবি 
ধসা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত 
ক্ষেত ঘুরে দেখা দরকার এবং এ রকম কোন আক্রমণ দেখলে 
সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া ayta 
ফসলের জন্যও তদারকির কাজ us নিয়ে করতে হবে যাতে 
ফসলের কোন ক্ষতি না হয়। 

বোরো ধানের চাষ যারা করছেন এখন তারা রোয়ার 
কাজ নিয়ে ব্যস্ত । ভাল ফলনের জন্য সঠিক সংখ্যক গুছি 
সঠিক ব্যবধানে রোয়া করা দরকার। এ বিষয়ে কৃষকদের 
আশা করি নজর থাকবে | 

এ বছর রবি-গ্রীগ্ম ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এই 
চাষের এলাকা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেজন্য 





তেমনি প্রয়োজনীয় সার কৃষকরা যাতে ঠিকমত পান সেদিকেও 
সরকার সজাগ আছেন। অন্যান্য কৃষি উপাদানের তুলনায় 
সারের দাম যেহেতু বেশী তাই এর ব্যবহারে কোন অপচয় যাতে 
না হয় তা দেখ! দরকার | 

রবি ফসলের যত্ন ও পরিচর্যা ছাড়া এই সময় আমগাছের 
দিকেও দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। আমগাছে মুকুল আসা সুরু 
হয়েছে | আমের মুকুলে এই সময় শোষক পোকার আক্রমণের 
ভয় থাকে । সেজন্য মুকুল আসার সময় একবার ও গুটি ধরলে 
আর একবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রেকরে শোষক পোকা 
দমনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাতে আমের ফলন 
ভাল হবে। 

চাষের কোন সমস্যার মধ্যে পড়লে কৃষকরা যেন স্থানীয় 
কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই পৌষে কৃষকের 
প্রধান কাজ শস্তের যত্ন ও তদারকির । এর উপর ভাল ফলন 
অনেকটা নির্ভর FTA | 





আমন ধানের একটি UU 


কাশীনাথ ঘোষ 


আমন ধান বাংলার এক প্রধান ফসল। 
সুখ আনন্দ আশা ভরসা উৎসাহে ভোগে 
মাধুযে ভর! জীবন নিয়েই তো উৎসব | 
উৎসব ছুঃখকেও মাধূর্যে রঙীন করে 
দিয়ে জীবনকে অন্তপ্রাণিত করে। সেই 
জীবনকে বাচিয়ে রাখে কে? অন্নই তো। 
তাই ware ভিত্তি করে জীবন। fasi 


টি ame তো "e বলেছেন। হ্যা, অন্ন 
০০০টি 


কৃষি তথ্য শাখা, টালীগঞ্জ 


জীবন দেয়, জীবনে উৎসব রচনা হয় । তাই 
উৎসবে অন্নের প্রভাব তো স্বাভাবিকই। 
প্রায় অচ্ছেগ্য বন্ধনে গা-বাংলার প্রায় সব 
উৎসবই অন্নের সঙ্গে যেন ঘন সম্পঞ্কিত। 
আর অন্ন বলতে আমন ধান নিয়েই উৎসব 
‘স্কৃতির এতিহা তৈরি হয়ে গেছে। আমন 
ধানের ফসল প্রসঙ্গে বিচিত্র উৎসবের বিচিত্র 
নাম বিভিন্ন দেশে। 
পৌষ সংক্রান্তি বাংলার একটি এঁতিহাময় 


qua: পৌষ, ১৩৯২ 


শস্য উৎসব। আমি হুগলী হাওড়া মেদিনীপুর 
জেলার কথা বলতে গিয়ে বলব পৌষ সংক্রান্তি 
উৎসবের ভূমিকাটি যেন aai সংক্রান্তি | 
আঞ্চলিকভাবে অনেকে একে গুড়িহাত 
সংক্রান্তিও বলেন। এই গুড়িহাত সংক্রান্তির 
সূচনা দিন থেকে পয়লা মাঘ পর্যন্ত ফসলের 
উৎসবকে ঘিরে এই সব জেলায় নারী পুরুষ 
শিশু নিবিশেষে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে | 
একটি শুভ দিনে wand ধান কাটা 
ঠিক হোল। কিন্ত প্রথম কাটার দিন শুধু 
এক আটি ধান কেটে শখ বাজিয়ে জলের 
ধারা দিয়ে মাথায় করে ঘরে এনে উঠোনে 
ঘরের ছাচে রেখে দেয়া হয়। তারপর শুরু 
ধান কাটা । ধান কাটা যখন প্রায় শেষ 
তখন আবার এক আটি ধান কেটে ক্ষেতে 
ফেলে রাখা হয়। আর তিন গুছি ধান বেঁধে 
মাটিতে পৌঁতা অবস্থাতেই রেখে দেয়া 
হোল। বাকি ধান কেটে নিয়ে আসা হোল 
ঘরে। গাদা করা হোল । তারপর বৃহস্পতি- 
বার বা কোনো শুভদিনে মাঠের তিন গুছি 
ধান শেকড় শুদ্ধ তুলে তার সঙ্গে আগে 
মাটিতে কেটে রাখ! এক ভাটি ধান মিশিয়ে 
৭টি বাধ দিয়ে বাধা হবে এবং ঘরে নিয়ে 
এসে ধানের গাদার ওপরে বেঁধে রাখা হবে | 
সুরু হবে বাউনি বাঁধা । পুরুষ নারী 
সবাই কাজ সারায় ব্যস্ত। সন্ধ্যায় হাত মুখ 
ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে খড় বিচালী দিয়ে বাউনি 
বাধে। মেয়েরা পিঠে তৈরি করতে ব্যস্ত 
হয়। ভারি মিঠে এক পরিবেশ। হাড় 
কনকনে ঠাণ্ডা শীত। অথচ কাজের একটি 


উত্তাপ Iure মর্দে। ছোটরা আগুন 
পোয়াচ্ছে উন্ধুনে আর নতুন গুড় নতুন চালের 
গন্ধে পিঠে পায়েসের কল্পনায় ডুবে থাকে | 
কৃষকরা কৃষি যন্্পাতি ইত্যাদিতে বাউনি 
বাধে | শখ বেজে ওঠে। ছড়া আওড়ায় 
বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা £ 
আউনি বাউনি, 
তিনদিন তিনরাত কোথাও ন! যেও, 
ঘরে বসে পিঠা ভাত cte | 
পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন, সংক্রান্তির 
দিন এবং পয়লা মাঘ__এই তিনদিন শুধু 
উৎসব আর উৎসব | 
সংক্রান্তির কুয়াশা ছিন্ন করে z 
উঠবে। তার আগেই মকর স্নানের পালা | 
পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, উঠোনে আলপনা, 
পঞ্চশস্ত ছড়ানো সব কিছু মিলে এক চির 
নতুন ভাবচিত্র। হ্যা, মনসা পুজোর সঙ্গে 
এই উৎসবের সম্পর্ক কি তা হয়ত অনেকেই 
বলতে পারবেন না। কিন্তু মনসা পুজোও 
একটি অঙ্গ। এই পুজো সাঙ্গ করে ছোট 
পৌষ মেলায় । মেলায় জীবনের এক মহা- 
স্রোতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে গ্রামবাসী । সারা! 
বছরের একটানা জীবনের সংগ্রামের মূলধন 
বুকে কুড়িয়ে জমা করে রাখে মানুষ৷ 
তার পরদিনই পয়লা মাঘ-_বার "fel i 
গৃহস্থের তিনদিনের উৎসবের শেষ মঙ্গলানুষ্ঠান। 
বারপূজা মানে লক্ষমীপুজা। বিকেলে উঠোনে 
লক্ষ্মীর সাজ অর্থাৎ ঘট, আয়না, চিরুনি, 
শঙ্খ, ধান, নান! ফল, বাতাস, মিঠাই, পিঠে, 
পায়েস সাজিয়ে দেয়া হয়। ধানের গাদার 


F 


e 


ওপরে বেঁধে রাখা সেই শেকড় সমেত তিন 
আটি ধান আর কাট। জাটর সাত বাঁধনের 
গুচ্ছ রাখা হয়। সন্ধার সময় পুজোর 
চারধারে শ্রদ্ধায় বসে থাকে গৃহস্থ আত্মীয় 
স্বজন নিয়ে। অপেক্ষা করে পেঁচার আর 
শেয়ালের ডাকের। হ্যা, এক রহস্যময় 
প্রহরের অপেক্ষা । পুজে। সাঙ্গ হয়ে গেলে 
সেই প্রতীক্ষার us কান পেতে থাকে 
সবাই। কখন হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে 
ঠিক ডেকে উঠবেই পেঁচা আর শেয়াল। 
স্বস্তির নিঃশ্বাস গৃহস্থের। পূজে! সকল 
হোল বুঝি । ডাক শুনেই ছেলেরা লক্ষ্মীর 
আমনের চারধারে একপাক জলের ধার! 
ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ঘটে জল দেয়। ঘরে 
সঞ্চয় করা এক বস্তা ধান থাকে 
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ও একটি ঘটে আত্রপল্পব দেয়া থাকে । জল 
ছিটিয়ে দেয় সেখানেও | এভাবে তিনবার পেঁচা 
আর শেয়ালের ডাকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি । 

তারপর শুধু আনন্দ। ভোজনের আনন্দ | 
পিঠেপায়েসের ছড়াছড়ি_খাও আর 
বিলাও। এ কয়দিন কাজে প্রায় ধর্মঘট | 
বিশ্রাম । পরদিন ভোরবেলা লক্ষ্মীর পর্ব শেষ 
করার পর বাউনি খুলে কৃষকরা কৃষিকাজে 
হাত দেয়। নবান্ন উৎসবের নানা ঘটা- 
পট! নানা আঞ্চলে। এও একরকম আঙ্গিক | 
অদ্রাণের সংক্রান্তি থেকে সুরু হয়ে পৌষ 
সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে Oen মাঘের বার 
পূজাতে এর অবসান। নবান্ন উৎসবের 
এ এক অভিনব প্রকরণ হাওড়া, হুগলী, 
মেদিনীপুরে | 
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আলু আমাদের অন্যতম প্রধান "DU । 
wee জাতীয় খাদ্যের পরই বলতে গেলে 
আলুর স্থান। আলু একটি অর্থকরী TATS | 
আলু চাষে বীজ, সার, সেচ, ARDEN 
প্রভৃতির জন্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী অর্থ 
খরচ করতে হয়। কিন্তু রোগ ও পোকার 
আক্রমণে অনেক সময়েই ভাল ফলন পাওয়! 
যায় না। আলু চাষে রোগের দরুণ ক্ষতি 
হয় বেশী। কৃষকরা যাতে সময় মত সাবধান 
হতে পারেন সেজন্য আলুর কয়েকটি প্রধান 
রোগ ও তার দমন সম্বন্ধে এখানে আলোচন। 
করা STET] | 
জলদি ও নাবি ধসা 

এই রোগ সাধারণতঃ পৌষের মাঝামাঝি 
থেকে দেখা যায়। জলদি ধসা রোগের 
আক্রমণ প্রায় প্রতি বছরই হয়ে থাকে | 
স্যাতসেতে আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ ও 
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মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে, নাবি ধসায় ক্ষতি 
বেশী zu । 


জলদি ও নাৰি ধসার লক্ষণ 


জলদি 

প্রথম অবস্থায় পাতায় ঘোর বাদামী বা 
কাল রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে, দেখতে 
অনেকটা কাল তিলের মত। এই দাগ গোটা 
পাতায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই দাগ 
ক্রমশঃ গোলাকার ও বড় হয় এবং দেখতে 
কতকগুলি এক-কেন্ড্রিক বৃত্তের সমষ্টি বলে 
মনে হয়। পাতায় দাগ পড়ার দরুন, পাতা 
আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়; ঝড়ে পড়ে এবং 
গাছ স্বাভাবিকভাবে মরবার আগেই শুকিয়ে 
যায়। এই রোগ আলুর ডাটাকে সাধারণতঃ 
আক্রমণ করে না। তবে রোগের প্রকোপ 
বেশী হলে ডাটাতেও দাগ দেখা যায়। 
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ধসা রোগের আক্রমণ শুরু হলে প্রথমে 
পাতার ডগা ও কিনারায় stp বাদামী ও 
কাল রঙের বড় বড় দাগ পড়ে। আবহাওয়া 
অনুকূল থাকলে অর্থাৎ আর্দ্র, ঠাণ্ডা ও 
স্যাতসেতে হলে গোটা পাতা আক্রান্ত হয়ে 
পড়ে ও পচন শুরু হয়। পাতা থেকে 
এ রোগ বৌটাতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে 
কাণ্ডে আসে' কচি কাণ্ড ও ডগাগুলি 
পচে নষ্ট হয়ে যায়। কাণ্ডেও বড় কালো 
দাগ পড়ে। রোগের প্রকোপ বেশী হলে 
ছুই থেকে তিন দিনের মধ্যে নাবি ধসা রোগ 
গোটা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং 
আক্রান্ত গাছের বেশ কিছু পাতা ও ডগা 
নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে 
শুধু মূল কাণ্ড বা ডাটা দাড়িয়ে আছে। 
এ রোগের জীবাণু মাটির তলায় আলুকেও 
আক্রমণ করে । ফলে, মাটির তলায় থাকা- 
কালীন পচন শুরু হতে পারে এবং তাতে 
আলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

জলদি ও নাবি ধসা রোগ থেকে আলু 
ফসলকে রক্ষা করতে হলে পৌষের 
মাঝামাঝি থেকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম 
ম্যানকোজেব বা জিনের বা ৪ গ্রাম কপার 
অক্সিক্লোরাইড গুলে, পাতার ছুপিঠে ও 
ডাটায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। একরে 
৩০০ লিটার জল লাগবে । রোগের প্রকোপ 
বুঝে ১০--১৫ দিন অন্তর, আরও ২-৩ বার 
ওষুধ স্প্রে করতে হবে। শুকনো আব- 
হাওয়ায় সকাল ৮টা থেকে ১১টা ও 
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বিকেল আড়াইটা থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে 
করলে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে। 

নাবি ধসা রোগে আক্রান্ত জমির আলু 
বীজ হিসাবে রাখা বা বাবহার করা উচিত 
নয়। কেননা নাবি ধসা রোগ- _রোগগ্রস্ত 
আলুবীজের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে ছড়ায়। 
কুটে রোগ 

কুটে রোগ আলুর পক্ষে খুবই মারাত্মক | 
যদিও কুটে রোগে গাছ মারা যায়না, 
তাহলেও ফলন খুব কম হয় এবং বেশী রকম 
এর আক্রমণ হলে লোকসান হবার 
সম্ভাবনা খুবই বেশী। কুটে রোগ বিভিন্ন 
প্রকারের হয় এবং প্রকার ভেদে আক্রমণের 
লক্ষণগুলিও আলাদা হয়। যেমন পাতায় 
হলদে সবুজের নকশা, ঘন সবুজ ও ফিকে 
সবুজের নকশা । পাতা ভিতরের দিকে 
গুটিয়ে যাওয়া, পাতা কৌচকানো, AA- 
খসে হওয়া, আকারে ছোট হওয়া এবং 
গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া প্রভৃতি | 

এ রোগ দেখা দিলে, গাছ একটু বড় 
হওয়ার ৬-৮ সপ্তাহ পর একবার ও পরে 
আর একবার, জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ 
তুলে, পুড়িয়ে বা দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে 
হবে। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে 
ফেলা দরকার | 
গোড়া শুকিয়ে যাওয়া রোগ 

যেসব জমিতে বহুদিন ধরে, নিয়মিত 
ভাবে, পর্যায়ক্রমে খারিফ খন্দে পাট ও রবি 
খন্দে আলুর চাষ করা হয়, সেখানে এই 
রোগ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সাধারণতঃ 
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মরস্থমের গোড়ার দিকেই প্রকোপ বেশী 
হয়ে থাকে । এ রোগ অবশ্য পরেও 
হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে গাছ 
অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ে আস্তে আস্তে 
শুকিয়ে যায় (ঢলে পড়া রোগের মত হঠাৎ 
নয়)। রোগাক্রান্ত গাছে মাটির সংলগ্ন বা 
মাটির ঠিক নীচের কাগুটি কালো হয়ে 
শুকিয়ে যায় এবং সরু তারের মত হয়। 
এ রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যে, 
আক্রান্ত গাছে মাটির উপরে পাতার কোলে 
মটরশু টির মত ছোট আলু ধরে। এই রোগের 
লক্ষণ দেখা গেলে, প্রথম ভেলি বাঁধার সময় 
১২ কেজি ব্রাসিকল ২০% গুড়ে দিয়ে faa i 
ঢলে পড়া রোগ 

গাছে যখন আলু ধরতে আরম্ভ করে, 
সে সময় এ রোগ প্রথম নজরে আসে ৷ পরে 
আস্তে আস্তে রোগের বিস্তার হয়। মাটিতে 
প্রচুর রস থাকা সত্বেও গাছ হঠাৎ ঢলে ATY | 
এ রোগের আক্রমণ হলে সে জমিতে অন্তত 
তিন বছর আলু, টমেটো, লঙ্কা বা বেগুনের 
চাষ করা উচিত নয়। 

এবার আলুর কয়েকটি কীটশক্র সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হচ্ছে | 
কাটুই পোকা 

এই পোকার কীড়া মাটির সংলগ্ন কাণ্ডকে 
আড়াআড়িভাবে এমন সুন্দরভাবে কাটে যে, 
মনে হবে যেন কোন ধারালো ছুরি বা ব্রেড 
দিয়ে কাটা হয়েছে । এই পোকার কীড়াকে 
মাটির ওপর দেখা যায় না। মাটির নীচে 


থাকে, দিনের বেলা বের হয় না। রাত্রে 
আক্রমণ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে 
সারি ধরে গাছের ক্ষতি করেছে। আক্রান্ত 
ক্ষেতের মাঝে মাঝে কিছু ঘাস, আগাছা 
ইত্যাদি সন্ধ্যাবেলা জড়ো করে রাখলে, কাটুই 
পোকা এতে আশ্রয় নেবে । সকালে এগুলো 
মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে ৩০০ 
লিটার জলে ২ লিটার হেপ্টাক্লোর ২০% বা 
অলডিন ৩০ % গুলে ঝারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে 
দিতে হবে | 
রস চোষা শ্যাম পোকা 

এ পোকা দেখতে সবুজ-হলদেটে রঙের, 
আকারে ছোট শ্যামা পোকা বা দেওয়ালী 
পোকার মত। মাথার দিকে ছুটি এবং 
সামনের ডানা ছুটির প্রত্যেকটিতে একটি করে 
কালো দাগ থাকে । এ পোকার কীড়া সবুজ 
রঙের হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ও কীড়া উভয়েই 
পাতার নীচ থেকে রস চুষে নেয়। ফলে, 
আক্রান্ত পাতা হলদেটে রঙের হয়ে যায় 
এবং উপরের দিকে কিছুটা কুঁকড়ে যায়। 
অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষণকে, কুটে 
রোগের সুচনা বলে ভুল করা হয়। কাটুই 
পোকা দমনের যে ব্যবস্থা বলা হয়েছে, তাই 
এক্ষেত্রেও প্োজোয্য। 
জাব পোকা 

এই পোকার আক্রমণ বেশি হলে বা 
অন্যান্য চোষি পোকার আক্রমণ হলে প্রতি 
লিটার জলে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে 
করুন। এই পোকা কুটে রোগের বাহক | 





১০ 


4 


t. 


/ 


$ ৩০শে এপ্রিলের পরে 


বোরো ধানের চাষ 


আউশ ও আমনের চেয়ে বোরো ধানের 
গড় ফলন অনেক বেশি । সেজন্য চাষীর সব 
সময়েই ঝোঁক থাকে বোরো চাষের দিকে | 
ধানের চাষে জলের প্রয়োজন অন্যান্য 
ফসলের চেয়ে অনেক বেশী। বোনার আগে 
জলের সরবরাহ সম্বন্ধে কৃষকদের তাই বিশেষ 
সজাগ হওয়া দরকার। যে সমস্ত নীচু 
এলাকায় বা সেচের উৎসের কাছে জল জমে 
থাকায় অন্য কোন রবিশস্ত চাষ করা যায় না 
সেখানেই বোরো ধানের চাষ FFA | সেচের 


যদি সেচের জল পাওয়ার 
ব্যবস্থা থাকে 

৩১শে মার্চ পর্যন্ত 

( চৈত্রের মাঝামাঝি ) 


জল কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে তা জেনে 
কোন্‌ জাতের বোরো ধান চাষ করবেন তা 
ঠিক করুন; কারণ অনেক সময় জলে 
টান পড়ায় নাবি জাতের ধান শেষের দিকে 
মার খায়। একথা মনে রেখে বৈশাখ মাস 
পর্যন্ত যেখানে সেচের জল পাওয়া নিশ্চিত 
শুধু সেসব জমিতেই বোরো! চাষ সীমাবদ্ধ 
রাখলে ফলন মার খাওয়ার কোন ভয় 
থাকে না। নীচে জাতগুলি সম্বন্ধে বলা হলো | 

যদি কার্তিকের শেষ এবং অগ্রহায়ণের 


বোরো ধানের জাত 


সি-আর ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২৫, 
আই-ই-টি ১৪৪৪ ( রসি ), আই-ই-টি ২২৩৩, 


আই-ই-টি ৮২৬ ও আই-আর ৫০ 


১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত 
( চৈত্রের শেষ ) 


৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত 
( বৈশাখের মাঝামাঝি ) 


( বৈশাখের মাঝামাঝির পর ) 


পলমন-৫৭৯, আই-আর ৩৩, 
আই-ই-টি ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ ) ও রত্ন 
সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫ (AIF ) 


আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ ), আই-ই-টি ৬১৪১ 
( &fw ), সি-এন-বি-পি ২১৭ ও সি-এন-এম ২০ 


বসুন্ধরা £ পৌষ £ ১৩৯২ 


প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ ফেলা হয় এবং 
আনুমানিক ৪৫ দিনের মধ্যে চারা রোয়া 
যায় তবে সেচের জল পাওয়ার সময়সীমা! 
অনুযায়ী উপরে বলা ধানের জাতগুলির 
কার্যকারিতা নির্ভর করবে । এর পরে বীজ 
ফেললে বা রুইলে শেষের দিকে জলের টান 
পড়ে, পাকতে দেরি হয় ও ফলন কম 
হয়। 

বোরো ধানের জাত ও লাগানোর সময় 
এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যেই 
কেটে ফেলা যায়, কারণ এতে (১) জলের 
সাশ্রয় হবে, জলের টান পড়ায় ফসল মার 


রোগ-পোকার নাম 
মাজরা পোকা 


ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট) 
ব্যাকটেরিয়া জনিত 
পাতা ধসা রোগ 
বাদামী শোষক পোকা 
pica রোগ 


বাজের হার 

এক একর জমি রোয়ার জন্য ১৮ থেকে 
২৪ কেজি পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার । সরু 
ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান ২১ কেজি ও 
মোটা ধান ২৪ কেজি লাগবে। 
বীজ শোধন 

বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারার 
রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ শোধনের 


খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ-পোকার 
আক্রমণ কম হবে এবং (৩) পাকা ফসলের . 
অকাল বর্ষণে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে 
ন! (৪) বর্ধার চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন 
রোদ-হাওয়া খাওয়ালে মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা 
ঠিকমত বজায় থাকবে। 

বোরো মরম্থমে যেসব এলাকায় যে যে 
পোকা ও রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত 
বেশি সেইসব এলাকায় নীচের তালিকা 
থেকে রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল জাত বেছে নিয়ে 
চাষ FFH | 


প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল ধানের জাত 
আই-ই-টি ২৮১৫ (AID), আই-আর ৩৬ ও A 
আই-আর ৫০ 

আই-আর ৩৬ ও আই-ই-টি ৮২৬, 

আই-ই-টি ৮২৬, 

আই-আর ৩৬ ও সি-এন-এম ২৫ 

আই-আর ৩৬ 

আই-আর ২০, আই-আর ৩০, আই-আর ৩৬, 
আই-আর ৫০ ও আই-ই-টি ২৮১৫ (FI) 


জন্য দেড় লিটার জলে দেড় গ্রাম মিথোক্সি 
ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে ৮ 
থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। যেসব বীজ 
ভেসে উঠবে তা ফেলে দিন। বাকি বীজ 
২২ সেমি (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে চটের 
ওপর বিছিয়ে দিন এবং অন্য একটি ভিজে চট 
দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অথবা যে পর্যন্ত t 
কল না গজায় ততক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন | 


৯২ 


বীজ বোনার সময় 


$o কান্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রানের 


শেষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের 
মাঝামাঝি ) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বোনার 
উপযুক্ত সময়। 
বীজতল। তৈরি ও সার দেওয়া 


এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক 
(৬ কাঠা বা ৪০০ বর্গমিটার বা মোটামুটি 





quu: c: ১৩৯২ 


২০০০ বর্গহাত) জমিতে বীজতলা তৈরি 
করুন। সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার এবং 
চারা তোলার সুবিধার জন্য ৭৬২ মিটার 
(২৫ ফুট ) লম্বা এবং ১:২২ মিটার (৪ ফুট) 
চওড়া মাপের পাশাপ।শি কতকগুলে। 
বীজতলায় ভাগ করে নিন। প্রতি বীজতলার 
চারিদিকে ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) গভীর ও 
২০ সেমি (৮ ইঞ্চি ) চওড়া নালা রাখুন i 








ধানের হৃতিকাগার 
বাীঁজতলা। 
চাপান সার 
সারের বীজতলা তৈরির সময় বোনার ৩ সপ্তাহ চারা তোলার ১ সপ্তাহ 
প্রকার (বীজ বোনার আগে ) পরে আগে. 
কম্পোষ্ট বা গোবর ৮০০ কেজি — — 
নাইট্রোজেন $5 ১ কেজি ১ কেজি 
ফসফেট বা — — 
, পটাশ v — — 


qua: পৌষ £ ১৩৯২ 
বীজতলায় বোনা, সেচ ও অন্যান্য 
পরিচর্যা 


e বীজতলা গভীর করে ভালভাবে চষে, 
আগাছা বেছে, পরিমাণমত সার দিয়ে 
ও সমতল করে কাদানো বীজতলায় 
কলানো বীজ পাতল! করে বুনুন। 
বীজ বোনার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে 
বীজতলায় সেচ দিন। ২৪ wi 
বীজতলার উপর ২২ সেমি (১ ইঞ্চি) 
জল রাখুন। পরে বীজতলায় ছিপছিপে 
জল রাখুন I 

e চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় 
জলের পরিমাণ বাড়ান | 

e ৩ সপ্তাহ পরে চারার le দেখে 
পরিমাণমত নাইট্রোজেন চাপান দিন i 

e টুংরো রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য 
প্রতি ১০ শতক বীজতলায় দানাদার 
ওষুধ ২ কেজি ফিউরাডান ৩-জি 
(কার্বোফুরান ১০%) ৩০ দিনের চারায় 
দিন। দানাদার ওষুধ ব্যবহার করার 
সময়ে জমিতে জল ধরে রাখুন। 
বীজতলায় ঝলসা রোগ (xi) দেখা 
দিলে ১ মিলিলিটার হিসাবে হিনোসান, 
ফেক্ষেত্রে হিনোসান পাওয়া যাবে না 
সেখানে ১ মিলিলিটার কিটাজিন বা 
৩ মিলিলিটার কুমান-এল অথবা ২ গ্রাম 
জাইরাইড ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে 
করুন। পুষ্ট বীজের ব্যবহার, বীজ 
শোধন এবং বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক 


আক্রমণ বিশেষ দেখা যায় না, দেখা 
গেলেও প্রকোপ বেশী হয় না। প্রয়োজন _ 
হলে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের 
জন্য প্রতি লিটার জলে i মিলিলিটার 
ফসফামিডন বা ১ মিলি ক্লোরপাইরিক্স 
২০ ইসি গুলে স্প্রেকরুন। ১০ শতক 
বীজতলার জন্য ৩০ লিটার জল লাগবে | 
চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার 
বাড় দেখে প্রয়োজন হলে নাইট্রোজেন 
চাপান সার দিন। 
এর পর বীজতলায় ২ই থেকে ৫ সেমি 
(১ থেকে ২ ইঞ্চি ) পরিমাণ জল চারা 
তোলার সময় পর্যন্ত ধরে রাখুন | 
জমি তৈরি 

রোয়ার জমি তৈরির wee আগে 
আড়াআড়িভাবে চাষ করে মই দিয়ে 
সমান করে জল ধরে রেখে মাটি পচান 
দিন। চারা রোয়ার আগে ১০ থেকে 
১২ সেমি (৪ থেকে ৫ ইঞ্চি) গভীর করে 
আড়াআড়িভাবে চাষ করে নরম কাদা তৈরি 
করুন। তারপর মই বা পাটা দিয়ে জমি 
ভালভাবে সমতল করুন। জমি অসমান 
থাকলে ফলন কমে যায়। 
পরিমাণমত সার দিন 

প্রথম চাষেই একর প্রতি ৮ থেকে 
se গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। 
মাটি পরীক্ষা করা থাকলে সেই অনুযায়ী 
সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করুন, না হয়ে থাকলে রোয়ার জমি 


ব্যবস্থা ঠিকমত নিলে ফসলে রোগের কাদা করার সময়ে শেষ চাষের আগে 


১৪ 


` 
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নিয়লিখিত হারে রাসায়নিক সার পুরো ও মই বা পাটা দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে 
জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং লাঙ্গল মিশিয়ে জমি তৈরি করুন। 


জাত 


(ক) জলদি জাতঃ sw, পলমন-৫৭৯, 
আই-আর ৩৬ ইত্যাদি 

(খ) নাবি জাত £ কুস্তি, প্রকাশ, সি-এন- 
বি-পি, সি-এন-এম ইত্যাদি 


ঠিক সময়ে চারা লাগান 
মাঘের মাঝামাঝি পর্যন্ত (জানুয়ারীর 
মধ্যে)। 


চারার বয়স 

« থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়া 
যায়। এরজন্য বীজতলায় বোনার পর 
সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ মত সময় 
লাগে। বোরো মরস্থুমে উপযুক্ত বয়সের 
চারাই রোয়! দরকার | 


বীজতল! থেকে সাবধানে চারা তুলবেন 
যাতে চারার শিকড় বেশী না ছিড়ে যায়। 
ভাল চারা ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) দূরত্বে 
সারিতে এবং গুছি থেকে গুছি ১০ সেমি 
(৪ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগান। প্রতি গুছিতে 
২ থেকে ৩টি চারা রুইবেন। ভাল ফলন 
পেতে হলে প্রতি বর্গহাতে ৭০--৮০টি 
শীষ দরকার। রোয়ার গভীরতা যেন 
৫ সেমি (২ ইঞ্চি) এর বেশী না হয়। কম 
গভীরে চারা লাগাবার জন্য রোয়ার সময় 


১৫ 


একর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজি) 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 





$20 


2 ২৪ 


জমিতে ছিপছিপে (২ ইঞ্চির মত) জল 
রাখুন। কাদা কাদা অবস্থায় রোয়ার 
গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোয়ার 
পর জমির কোণে কিছু বাড়তি বিছন রেখে 
দিন। রোয়ার ১০ থেকে ১৫ দিন পরে 
যেসব জায়গায় চারা মরে গেছে সেখানে 
বাড়তি বিছন থেকে নতুন চারা লাগান, 
যাতে জমিতে কোন ফাক না থাকে । মনে 
রাখবেন ধানের ফলন জমিতে গুছির সংখ্যা 
ও শীষযুক্ত পাশকাঠির সংখ্যার উপর অনেক- 
খানি নির্ভর করে। ফাক ফাক করে চারা 
রুইলে অথবা মরে যাওয়া চারার ফাকা 
জায়গা সমবয়সের চারা দিয়ে সময়মত পূরণ 
না করলে ফলন অনেক কমে যায়। তাই 
সঠিক দূরত্বে চারা রোয়া এবং সময়মত ফাঁকা 
জায়গা একই বয়সের চারা দিয়ে পূরণ করে 
দেওয়া উচিত। 

বাদামী শোষক পোকা উপদ্রত এলাকায় 
রোয়ার সময় থেকেই এই বিষয়ে সচেতন 
হোন। রোয়ার সময়ে সারির দূরত্ব হবে ২০ 
সেমি ও চারার দূরত্ব ১৫ সেমি এবং ১২ সারি 
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অন্তর ১ সারি ফাক রেখে চারা লাগান। যায়, গাছ মোটা হয় না। চাপান সার 
এতে ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে ক্ষেত পরিদর্শন দেবার আগে সম্ভব হলে জমি থেকে জল 4 
করা ও ভালভাবে গাছের গোড়ায় ওষুধ বার করে দিন। তবে মাটি যেন ফেটে 
দেবার ও অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হবে।  নাযায়। এর ফলে মাটি থেকে দূষিত 
এই ফাক রাখার জন্য ধানের ফলন তেমন বাতাস বেরিয়ে যাবে আর চারাগুলি মাটির 
কমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। জৈব পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে 
পরিমাণমত সেচ দিন hl EN 
e প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ দিলে * এরপর Genre চাপান সার দিয়ে 
জা es জোকার ডি) ভার আবার সেচ fus | এই সময় থেকে দানা 


রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন। পুষ্ট হবার সময় পর্যস্ত জমিতে অন্তত y 
e তারপর থেকে জমিতে মোটামুটি ৫ সেমি ২২৫ সেমি (১২ ইঞ্চি) জল ধরে 

(s ইঞ্চি) জল রাখুন। এজন্য জমিতে TRI F 

প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। দাড়ানো সময়মত নিড়ান দিন 

জলের গভীরতা বেশী থাকা ঠিক নয়। মাটির ভেতরের দুষিত গ্যাস বের করা 74 

বেশী জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্যা কমে এবং আগাছ। পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে 





চারা atita সময় ক্ষেতের জলের পরিমাণ সম্বন্ধে 
সজাগ থাকতে হবে। 


৮৬ " 
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মাটি খেঁটে দেওয়া দরকার । এজন্য চারা পরিমাণমত চাপান সার দিন 

রোয়ার পর ১৫ fus অন্তর দুইবার হাত পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং 
দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন ও আগাছা তুলে থোড় আসার মুখে আর একবার নাইট্রোজেন 
ফেলুন পাশাপাশি সারির মধ্যে সরু সার চাপান দিন। চাপান হিসাবে একর 


aif ; পিছু কোন্‌ জাতের ধানে কখন কতটা 
নিন ufa হাটি বেটে দেওয়া নাইট্রোজেন দেবেন তা নীচে দেওয়া হলো | 
যায়। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করলে সারির 


সম্ভব হলে সার চাপান দেবার আগে জল 
মধ্যে CUm আগাছা খেকে খাঁর সেগুলি বার করে চাপার নেবার ৪৮ mbi পরে 


হাত দিয়ে তুলে ফেলুন। আবার জল ঢোকান। 
ধানের জাত একর প্রতি নাইট্রোজেন (কেজি) 
(মেয়াদভিত্তিক)  পাশকাঠি ছাড়ার সময় | খোড় আসার মুখে 
(ক) জলদি ২০ ১০ 
7, (খ) নাবি ২৪ ১২ 








১৭ 


গম চাষে যত d 


গমের ফলন বাড়াবার জন্য আমাদের 
চেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার । এজন্য উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার। এ বছর 
গম উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 
তা পূরণ করার জন্য চাষের ww ও পরিচর্যার 
একান্ত দরকার । গম চাষে জল, ধানের 
চেয়ে কম লাগে, কিন্ত যেটুকু প্রয়োজন তা 
ঠিক সময়ে দিতে হবে। পরিচর্যার মধ্যে 
প্রথমেই আসে আগাছা দমন। 


আগাছা দমন 

গমক্ষেতের আগাছার দিকে নজর 
দিতে হবে। কোন আগাছ! দেখলে ছোট 
অবস্থায় তা তুলে ফেলা দরকার । গম 
বোনার ২০ দিন পরে faces দিয়ে আগাছা 
পরিষ্কার করে দিন। প্রয়োজনে আরও 
২০ দিন পরে দ্বিতীয় সেচের আগে আর 
একবার নিড়েন দিন i 


রবি মরম্থুমে সাধারণ আগাছ। ছাড়াও 
গমের ক্ষেতে কোথাও কোথাও বিশেষ ধরণের 
কয়েকটি মারাত্মক আগাছা দেখা যাচ্ছে__ 
যেমন ফ্যালাঘাস, করাত ঘাস, বুনো জৈ। 
ফ্যালাঘাস 'দেখতে গমগাছের মত, তবে 
শীষ গমের মত নয়। এর শীষ আঙ্গুলের 
মত মোটা, তিন ইঞ্চি লম্বা । করাত ঘাসও 
শীষ আসার আগে পর্যন্ত গমগাছের মত 
দেখতে, তবে কিছুটা শক্ত ও সরু। এর 
শীষ গমের শীষ আসার আগে বের হয়। 
শীষের প্রতি গাঁটে ৮-৯টি ফুল কয়েকটি 
স্তরে থাকে; যার ফলে শীষটি করাতের মত 
দেখতে হয়। শীষ প্রায় ফুটখানেক লম্বা 
এবং শক্ত ও গমগাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে 
ও ঝুঁকে পড়ে । শীষ প্রথমে সবুজ ও পরে 
কালচে ZAL এই আগাছা দেখলেই গোড়। 
সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন | 

এছাড়াও আগাছা হিসাবে বুনো “জৈ” 


৯৮" 


x 


গমক্ষেতে দেখা যাচ্ছে | এই গাছ শীষ 
আসার পর চিনতে সুবিধা হয় কারণ এর 
শীষে দানায় শুয়ো থাকে । দানার রং 
কালো ও খড়ের রঙের মত হয়। শীষ গম- 
গাছ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে। 


সময় মত ফসল রক্ষা করুন 

ভুসো রোগের আক্রমণ হলে গমগাছে 
শীষ সাধারণতঃ শীষ বেরোবার আগে বের 
হয়। এই শীষ দেখামাত্র তা ভিজে চট 
দিয়ে মুড়ে হালকাভাবে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে 
ফেলুন। যাতে শীষের কালো গুড়ে! না 
ছড়িয়ে যায়। ভূসো দাগ হয়েছে এরকম জমি 
থেকে আবার বোনার জন্য বীজ রাখবেন না। 
ফুল আসার মুখে ধসা রোগ দেখা দিলে 
প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব 
বা ৩ মিলিলিটার ডাইমিথইল ডাইথায়ো 
কার্বামেট ওষুধ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে 
করুন। প্রয়োজন বোধে এরপর আরও 
একবার স্প্রে করুন। এক একর জমির 
ফসলে স্প্রে করার জন্য মোটামুটি ৩০০ 
লিটার ওষুধ মেশানো জল লাগবে । মরিচা 
ও ধস রোগের আক্রমণ থেকে ফসল 
বাচাতে এই রোগ প্রতিরোধক উন্নত জাতের 
বীজ ব্যবহার করুন। গমগাছে সাধারণতঃ 
পোকার আক্রমণ কম হয়। 


ফসল তোল 
কালবৈশাখীর জলে গম যাতে নষ্ট না৷ 
হয়, সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল 
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কেটে মাড়াই করে নিন। এর জন্য প্রয়োজন 
হলে মাড়াই যন্ত্র ( থে সার ) ব্যবহার করুন। 
ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর 
খাছ হিসাবে ব্যবহার করুন | 


ফলন 


উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি 
১০_-১২ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া যায়। 


উন্নত মানের গমবীজ উৎপাদন 

আপনার ক্ষেতের যে সব এলাকায় 
সবচেয়ে ভাল গম হয়েছে, সে সব এলাকা 
থেকে পরের বছরের বীজের জন্য কাঠি 
পুতে চিহ্নিত করে রাখুন। সমস্ত আগাছা 
তুলে ফেলুন এবং ফসলের ভাল রকম Gu 
নিন। কাটার আগে অন্যান্য জাতের গম- 
গাছ দেখলে তা তুলে ফেলুন। ৩-৪ বছর 
অন্তর বীজ অবশ্যই পাল্টে নিন। 

ভাল এলাকার গম আলাদা করে কেটে 
আলাদা ভাবে মাড়াই ও বাছাই করে 
ভালভাবে রোদে শুকান। ফাল্কনের দ্বিতীয় 
পক্ষ থেকে চৈত্রের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত ( মার্চ 
মাস) বেশীর ভাগ জেলাতে বাতাসের 
আর্দ্রতা খুব কম থাকে এবং রোদের তেজ 
বেশী হয়। কাজেই এই সময় গম শুকানো 
ও গুদামজাত করা উচিত। সেজন্য গমবীজ 
এমন সময় বুনতে ও কাটতে হবে যাতে ওই 
সময়ের মধ্যে গম শুকানো ও গুদামজাত 
করা সম্ভব হয়। 
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ভাৰতে গাৰ টৎগাদম 
9 ব্যবহাৰেৰ অখগতি 


শিবদাস রায় 


খাচ্যশস্য উৎপাদন ও সার ব্যবহারের 
লক্ষ্যমাত্ৰ৷ 

১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে মোট খাগ্শস্ত 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫:১০ কোটি 
টনের মতো । ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃষ্টিপাত 
যদিও আগের বছরের মতো তেমন অনুকুল 
ছিল না তবু মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন এ বছর 
?৮৩-৮৪ সাল থেকে কম হবে না বলে 
হিসেব পাওয়া যাচ্ছে | 

পরপর ছু বছরের এই সাফল্য অবশ্যই 
সন্তোষজনক । fes তা বলে ATI 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র শৈথিল্যের 
অবকাশ CE মনে রাখতে হবে ২০০০ 
সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা দাড়াবে 
১০০ কোটির মতো । এই বিরাট জনসংখ্যার 

ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া, 

পূর্বাঞ্চলীয় শাখা, কলিকাতা] | 
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জন্য প্রায় ২৩ কোটি টনের মতো খাদ্যশস্তের 
প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরে 
আরও ৭-৮ কোটি টন খাদ্যশস্তের 
প্রয়োজন। এর জন্য কৃষি উন্নয়ন কর্মস্চীর 
সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে 
জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে একই 
পরিমাণ জমি থেকে আরও বেশী পরিমাণ 
ফলন পাওয়ার জন্য আমাদের নির্ভর করতে 
হবে প্রধানতঃ বিচার বিবেচনা করে সুষম 
সার প্রয়োগের উপর | 

২০০০ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় পরিমাণ 
খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য, হিসেব করে দেখা 
যায়, যে এখন যে পরিমাণ সার Sfer- 
খাছের হিসাবে [নাইট্রোজেন (না)+ 
ফসফেট (ফ) +পটাশ (প) ] ব্যবহৃত হচ্ছে 
তার উপর আরও প্রায় ৮০ লক্ষ টন অর্থাৎ 
প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ উদ্ভিদখাগ্য ব্যবহার 


> 


t 


করতে হবে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আজকের 
মোট ৮০ লক্ষ টন উদ্চিদখাগ্য ব্যবহারের 
স্তরে আমরা পৌচেছি মোটামুটিভাবে 
৩ দশকের প্রচেষ্টায় । 


ভারতে সার উৎপাদনের ইতিবৃত্ত 
ভারতে প্রথম সার কারখানাটি স্থাপিত 
হয় ১৯০৬ সালে, যখন ই. আই. ডি. প্যারীর 
তামিলনাড়ুস্থিত রাণীপেটের কারখানা থেকে 
সুপার ফসফেট উৎপাদন শুরু হয়। এরপর 
২৫ বছরেরও বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয় 
সারের দ্বিতীয় উৎপাদনকেন্দ্রের জন্যা। ১৯৩৩ 
সালে জামসেদপুরে স্থাপিত ইস্পাত কারখানা 
থেকে উপজাত এমোনিয়াম সালফেটের 
উৎপাদন শুরু Zu এরপর ১৯৪১ সালে 
মহীশূরের বেলাগুলায় নাইট্রোজেন সার 
কারখানার পত্তন। এবং ১৯৪৬ সালে 
faga ফার্টিলাইজার্স এণ্ড কেমিক্যাল্স 
লিঃ (FACT) এর কারখানায় সংশ্লেষণ 
পদ্ধতিতে এ্যামোনিয়া এবং এর থেকে 
এ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী শুরু হয়। বড় 
সার কারখানা হিসেবে সিন্ধীতে এযামোনিয়াম 
সালফেট কারখানা থেকে উৎপাদন শুরু 
হয় ১৯৫১ ATAI ১৯৫১-৫২ সালে 
ভারতে সার উৎপাদন ক্ষমতা সাকুল্যে দাড়ায় 
৯০,০০০ টন নাইট্রোজেন এবং ৭৮,০০০ টন 
TATP | এর থেকে দেখা যাচ্ছে সার 


+ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ যদিও 


উনি 


বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, কিন্ত এই শতাব্দীর 
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বন্ধুন্ধরা £ পৌষ, ১৩৯২ 


প্রথম ভাগে এর অগ্রগতি ছিল খুবই 
মন্থর। 


গত তিন দশকে সার ব্যবহার ও 
উৎপাদনে অগ্রগতি 

পরবর্তী ত্রিশ বছরে সার উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার ত্বরান্বিত করার এক বিশেষ উদ্যোগ 
নেওয়া হয়, যার ফলে, ১৯৮৩-৮৪ সালের 
শেষে সার উৎপাদন ক্ষমতা! দাড়ায় ৪০টি 
নাইট্রোজেন সার কারখানা থেকে ৫২ লক্ষ 
টন নাইট্রোজেন এবং ৫৬টি ফসফেট সার 
কারখানা থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টন ফসফেট | 
সারণী-১ থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 
এই সারণী থেকে আরও দেখা যাবে যে, সার 
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশী ছিল, ৬০ এর দশকে । এখানে স্মরণ 
কর! যেতে পারে এ দশকেরই মাঝামাঝি 
সময়ে অধিক ফলনক্ষম জাতের খাগ্যশস্তের 
বীজ ব্যাপকভাবে চাষের কর্মসূচী নেওয়া 
হয়েছিল। 

সারের উৎপাদন ক্ষমতার এই বিরাট 
বৃদ্ধি সত্বেও, সার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু 
উৎপাদন তাল রাখতে পারছে না। বরাবরই 
উৎপাদনের পরিমাণ থাকছে সার ব্যবহারের 
পরিমাণের নীচে । ১৯৮৩-৮৪ সালে নাইট্রো- 
জেন ও ফসফেট উৎপাদনের মোট পরিমাণ 
ছিল যথাক্রমে ৩৪'৮ লক্ষ টন এবং ১০৫ লক্ষ 
টন। এই পরিমাণ মোট উৎপাদন ক্ষমতার 
৭০ শতাংশের মতো । এই বছর সার 
ব্যবহারের মোট পরিমাণ ছিল ৫২৩ লক্ষ টন 


IIET £ পৌষ, ১৩৯২ 


নাইট্রোজেন, ১৭৫ লক্ষ টন ফসফেট এবং 
৮ লক্ষ টন পটাশ। উৎপাদনের উপর যে 
সার ব্যবহৃত হয়েছে তা এসেছে বিদেশ 
থেকে আমদানী করে। পটাশের সবটুকু 
এসেছে বিদেশ থেকে কারণ পটাশ সারের 
কোন উৎস আমাদের দেশে নেই । সারণী-২ 
থেকে ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানী বিষয়ে 
কিছু ধারণা পাওয়া যাবে | 

১৯৮৪-৮৫ সালের হিসেব এখনও চূড়ান্ত 
হয় নি তবে মোটামুটি হিসেব থেকে জানা 
যায় এ বছর cvs লক্ষ টন নাইট্রোজেন, 
১৮৬ লক্ষ টন ফসফেট এবং ৮'৬ লক্ষ টন 
পটাশ অর্থাৎ ৮৩৭ লক্ষ টন ferity 
ভারতের কৃষকের! ব্যবহার করেছেন, যেখানে 
মোট উৎপাদন হয়েছে ৫১৮ লক্ষ টন 
(৩৯:১৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেন + ১২৬৩ 
লক্ষ টন ফসফেট) ফাক থাকছে ৩১৯ লক্ষ 
টন, যা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। 
এদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাগ্ভচাহিদা 
মেটানোর জন্যে সার ব্যবহার তো ক্রমাগত 
আরও বাড়িয়ে যেতেই হবে। এর পরি- 
প্রেক্ষিতে সার উৎপাদন বুদ্ধির ব্যাপারে 
কি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি 
খতিয়ে দেখা যাক | 


সার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পন। 
বন্ধে হাইতে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস 
পাওয়া যাওয়াতে নাইট্রোজেন সার উৎপাদন 
পরিকল্পনায় খানিকটা সুরাহা হয়েছে । এই 
দশকের মধ্যেই মোট ৮টি নতুন সার 
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কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে 
প্রাকৃতিক গ্যাসের এই উৎসের উপর ভিত্তি 
করে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের থাল, গুজরাটের 
হাজিরা, রাজস্থানের বিলোপা এবং মধ্য- 
প্রদেশের গুণায় ১টি করে এবং বাকি চারটি 
হবে উত্তর প্রদেশে । এই ৮টি ইউরিয়া 
কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে 
oot লক্ষ টন নাইট্রোজেন | পশ্চিম উপ- 
কুলের হাজির! থেকে পাইপে করে প্রাকৃতিক 
গ্যাস নিয়ে আসা হবে গুজরাট ও মধ্য- 
প্রদেশের ভিতর দিয়ে । ১৭০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ 
এই পাইপ লাইন মোট ৬টি সার কারখানায় 
গ্যাস সরবরাহ করবে । আরও ৮টি সার 
কারখানা বসছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় | 
এর মধ্যে ৩টি বর্তমানে চালু কারখানাকে 
সম্প্রসারিত করে। এদের সম্মিলিত উৎপাদন 
ক্ষমতা ৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং ৮ লক্ষ 
টন ফসফেট | ৭ম যোজনার শেষে পরিকল্পনা 
মতো এই কারখানাগুলি থেকে উৎপাদন 
শুরু হলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে ৪২৫ লক্ষ 
টন নাইট্রোজেন এবং ৮ লক্ষ টন ফসফেট | 
তাহলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে 
১০২'৩ লক্ষ টন (ন! + ক)__এখনকার তুলনায় 
দ্বিগুণ। জারণী-৩-এ সপ্তম যোজনায় সার 
উৎপাদন ক্ষমতার যে পরিকল্পনা রয়েছে 
তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে | 
হিসেব করে দেখা গেছে ৭ম যোজনার 
শেষে ভারতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
চাহিদা হবে নাইট্রোজেন ৮১৯ লক্ষ টন, 
ফসফেট ২৮৬ লক্ষ টন এবং পটাশ ১৪৪ 


* 


t 


\ 
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লক্ষ টন_ মোট ১২৪৯ লক্ষ টন। কাজেই থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করতে হবে। 
উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করেও মোট সারের এর মধ্যে ১৪:৪ লক্ষ টন হবে পটাশ, যার 
চাহিদা পূরণ করা৷ সম্ভব হবে নাঁ_বিদেশ কোন জানা উৎস আমাদের দেশে নেই। 


সারণী--১ 
সার কারখানার সংখ্য। ও সার উৎপাদন ক্ষমত। 
(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮৩-৮৪) 


og WOCHE 5--৮১০০১ ons s 
সাল নাইট্রোজেন সার নাইট্রোজেনের মোট ফসফেট সার ফসফেটের মোট 
কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা 











সংখ্য। (হাজার টনে) সংখ্যা (হাজার টনে) 
১৯৫১ ৫২ ৩ de ১২ E 
১৯৬১-৬২ ৮ ২৪৬ ১৭ ১০৭ 
em ১৯৭১-৭২ ২০ ১৫৫০ ৩৪ ৫৩২ 
১৯৮০-৮১ ৩৪ ৪৫৮৬ ৫৪ ১৩৩৪ 
১৯৮৩-৮৪ go ৫২০১ ৫৬ ১৫৯১ 
f সারণী_ ২ 
সার ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানী (st + ফ+ প)*, হাজার টনে 
আমদানীর 
সাল ব্যবহার উৎপাদন আমদানী মোট মূল্য 
(কোটি টাকায়) 
১৯৫১-৫২ ৬৫৬ ৩৮৭ ৫২০ — 
১৯৬১-৬২ ৩৮৩-৩ ২১৯'৭ ৩৮২০ ১৪১২ 
১৯৭১-৭২ ২৬৫৬'৯ ১২৩৯'৫ ৪১৯৭০ ৮৯৯৭ 
20 ১৯৮০-৮১ ৫৫১৫৬ ৩০৬২৩ ২৭৫৯০ ৯২৫'২২ 
^ ১৯৮৩-৮৪ 43322 ৪৬১৬'৯ ১৩৫৫"১ ৩৬৫-০৫ 
3 % নাঃ-_নাইট্রোজেন ফঃ_ফসফেট পঃ পটাশ 
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সারণী_৩ 


সপ্তম ataata সার কারখান। স্থাপন ও সারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পন। 
(ক) বন্ধে হাইয়ের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে 


রাজ্য স্থান উৎপাদন ক্ষমতা (BTA) সারের নাম 
নাইট্রোজেন ফসফরাস 
১। মহারাষ্ট্র থাল ৬৮৩,০০০ -5 ইউরিয়া 
২। গুজরাট হাজির! ৬৬৮,০০০ Ex. i 
e | মধ্যপ্ৰদেশ «er ৩৩৪,০০০ "- : 
8| রাজস্থান farata ৩৩৪,০০০ — s 
«| উত্তরপ্রদেশ আওলা ৩৩৪১০০০ — M 
Ss o জগদীশপুর ৩৩৪,০০০ = ৮ 
৭ | 2 সাজাহানপুর ৩৩৪১০ ০ ০ - A 
t | x বব রাল৷ ৩৩৪,০০০ — 2 
(9) অন্য সার কারখান। 
>| কৰ্ণাটক মাঙ্গালোর ২৪,৮৫০ ৬৩,৫০০ ডি. এ. পি 
১০। গোয়া গোয়া (স) ১৬,৪৩৫ ৪২,০০০ is 
১১। পশ্চিমবঙ্গ হলদিয়। ২৮,৮০০ ৭৩,৬০০ « 
»3 | আসাম নামরূপ (A) ১৫২,০০০ c ইউরিয়া 
১৩। উড়িয্যা পারাদীপ ১১৭,০০০ ৩০০,০০০ ডি. এ. পি. 
১৪। অন্ধগ্রদেশ কাকিনড়৷ ২২৮,০০০ — ইউরিয়া 
Sé | 4 - ৫৪,০০০ ১৩৮,০০০ ডি. এ. পি. 
১৬। গুজরাট পোরবন্দর ৫৯,০০০ ১৫০,০০০ . 
১৭। তামিলনাডু টুটিকোরিণ (m) ১৮,৯০০ ৪৮১৩০০ i 
মোট-_-৪০৫৩,৯৮৫ ৮১৫,৪০০ 
(স)- সম্প্রসারণ 
(পরবর্তী সংখ্যায় শেষ হবে) 


২৪ 
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রষ্টিনির্ঘর জমিতে ঢালধমোর ফলন 


বদ্ধির উগায় 


এদেশে ডালশস্তের বেশির ভাগই উৎপন্ন 
হয় বৃষ্টিনির জমিতে, প্রধানতঃ মাটির রসে। 
এখন পর্যন্ত যে অবস্থা চলছে তাতে মনে 
হয় এইরকম ভাবে চাষ আরও অনেক বছর 
ধরে চলবে । কারণ যদিও সেচের সুবিধা 
আগের তুলনায় বেড়েছে এবং ASAA 
এলাকা ক্রমশঃ বাড়ছে তবুও সেখানে ডাল- 
শস্তের চাষ বাড়ানোর সম্ভবনা কম। কারণ 
সেইসব এলাকার কৃষকরা তগুল শস্তের 
চাষেই বেশী আগ্রহী | 


২৫ 


এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই | 
ডালশস্তের উৎপাদন এই অবস্থার মধ্যেও 
এর উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে, সাথী ফসল 
হিসাবে চাষ করে এবং উন্নত চাষ 
পদ্ধতি অনুসরণ করে বাড়ানো যেতে 
পারে। 

ডালশস্তের গাছের শিকড়ে নাইট্রোজেন 
ধরে রাখার উদ্ভুত ক্ষমতা আছে। এর ফলে 
জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে জমির 
উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। এর শিকড় খুব 
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ভিতরে যায় তাই তগুল জাতীয় শস্তের 
তুলনায় খরা সহা করার ক্ষমতাও বেশী। খরা 
প্রবণ জায়গায় তাই চাষের জন্য ডালশস্ত 
বিশেষ উপযোগী | 

ডালশস্ত প্রধানতঃ বেশী উৎপন্ন হয়, উত্তর- 
প্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে 
অন্যান্য রাজ্যেও অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়ে 
থাকে | তবে এখন AF প্রয়োজনের 
তুলনায় ডালশস্তের মোট উৎপাদন কম। 
যে হারে বর্তমানে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে 
তাতে ডালশস্তের চাহিদাও অন্যান্য খাছ্া- 
শস্তের সঙ্গে বাড়ছে । ডালশস্তের উৎপাদন 
তাই বাড়ানো একান্ত দরকার। এ নিয়ে 
চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে । দেখা 
গেছে বুষ্টিনির্ভর এলাকায় উন্নত চাষ পদ্ধতি 
গ্রহণ করে ও উৎপাদিক শক্তি বাড়িয়ে ডাল- 
শস্তের ফলন বাড়ানো xmi কিভাবে তা 
করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা 
করা হলো। 


(১) জমির রস ধরে রাখা 

জমিতে বাধ দিয়ে এবং জমির ঢালের 
উল্টোদিকে লাঙ্গল দিয়ে বৃষ্টির জল জমিতে 
ধরে রাখার চেষ্টা করা | 


(২) “রাইজোবিয়াম কালচার” দিয়ে 
বীজ শোধন কর! 

বীজ রাইজোবিয়াম কালচার দিয়ে শোধন 
কর] একান্ত দরকার । কারণ তাতে বীজের 
অঙ্কুর গজাতে, মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে 


২৬ 


রেখে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও ফলন 
বাড়ায়। 


(৩) রোগপোক। দমনে ওষুধ প্রয়োগ 
বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় সব বীজ থেকে 
চারা বার হয় না তাই চারার সংখ্যা অনেক 
সময় কম থাকে । এরপর চারায় যদি কোন 
রোগপোকা ধরে তাতে চারা মরে গিয়ে 
সংখ্যা আরও কমে যায়। তাই বোনার 
আগে বীজ অবশ্যই রাসায়নিক ওষুধ যথা 
ক্যাপটান বা থাইরাম নির্দিষ্ট মাত্রায় দিয়ে 
শোধন করে নিতে হবে। 


(8) সঠিক সময়ে বোনা 

ভাল ফলনের জন্য ঠিক সময়ে বোনা 
একান্ত প্রয়োজন। ডালশস্তের wy ত 
আরও দরকার। কারণ এর চাষ যেহেতু 
অসেচ এলাকায় হয় তাই দেরীতে বুনলে 
শেষের দিকে জমির রস শুকিয়ে ফলন কম 
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | 


(৫) গভীরে বোনা 

গভীর করে বীজ বোনা । বিশেষ করে 
রবি মরন্থমে শিকড় গভীরে থাকায় খরা 
সহা করার ক্ষমতা! বাড়ায়। তাছাড়া শিকড় 
বেশী গভীরে থাকায় মাটির যে স্তরে 
ফাংগাস থাকে তা গাছ এড়িয়ে যেতে পারে I 
গভীর করে বোনার জন্য সীডডিল «i লাঙ্গলে 
চোঙ্গা লাগিয়ে ব্যবহার কর! দরকার । বীজ 
সব সময়েই লাইনে বুনতে হবে | 


t 


৬. 


লা. 


(৬) ফসফেট সারের ব্যবহার 
ডালশস্তের চাষে ফসফেটের ব্যবহার 
একান্ত প্রয়োজন। কারণ তাতে শিকড় 
বাড়াতে সাহায্য করে, নাইট্রোজেন ধরে 
রাখে, খরা সহা করতে পারে। বোনার 
সময় তাই যতটা পরিমাণ ফসফেট দেওয়া 
দরকার সবটাই একসঙ্গে দিতে হবে | 


(৭) রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার 
রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসলের 
অনেক সময় ক্ষতি হয়। অসেচ এলাকায় 
জল সব সময় পাওয়া যায় না। সেজন্য 
স্প্রে করে ওষুধ ছেটানো অন্ভুবিধাজনক। 
সেজন্য প্রয়োজনীয় রোগপোকা দমনের 


ওষুধ বোনার সময়েই প্রয়োগ করতে হবে | 


(৮) জলদি জাতের প্রজাতি zÈ 
জলদি জাতের বীজ ঠিক সময়ে বুনতে 
পারলে জমির রস কমে যাওয়ার সম্ভাবনার 
আগেই x উঠে যেতে পারে। তাছাড়া 
খরিফে জলদি জাতের ডালশস্তের চাষ 
করতে পারলে দ্বিতীয় একটি ফসল তোলার 
পক্ষে সুবিধা হয়। যেমন জলদি জাতের 
মুগ (টি ss, পুষা বৈশাখী, কে ৮৫-১, 
পি. এস ১০, পি. এস ১৬, বি. ১) উরুদ্বিন 
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(টি৯, প্যান্ট ভি-১৯, প্যান্ট ভি-৩০) এবং 
বরবটি ( ভি ১৬, পুষা ফাল্গুনী ) প্রভৃতি যদি 
বর্ষা সুরু হওয়ার আগেই বোনা যায় তাহলে 
জমি এমন সময়ে খালি হয়ে যাবে যাতে 
রবি মরস্থমে মাটিতে রস থাকাকালীন আর 
একটি শস্য যেমন qua, ছোলা ইত্যাদি 
তোলা যায়। 


(৯) গাছের ঝাড় কম হয় এমন জাত 
নির্বাচন 

গাছের ঝাড় বেশি হলে জলের চাহিদাও 
বাড়ে। সেজন্য এমন জাতের বীজ নির্বাচন 
করা দরকার যে জাতের গাছে বেশী ঝার 
হয়না | 


(১০) আগাছা দমন 

আগাছা দমন ভাল ফলনের জন্য একান্ত 
দরকার। কারণ আগাছা জমির শুধু খাদ্যই 
নয় মাটির রসও শুষে নেয়। তাই আগাছ। 
দমন একান্ত প্রয়োজন | 





“ইণ্ডিয়ান ফাঁমিং” এর ১৯৮৫র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 


প্রকাশিত শ্রী এস. লাল, এ্রাসিসটেণ্ট ডিরেক্টর 
জেনারেল এফ. এফ. সি., ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদ লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ | 


২৭ 


Dw DI চাষ - 





সবুজ সতেজ বড় দানার মটরশুটির মটরের উন্নত জাত 
আদর সকলের কাছে। শীতের মর্মে জলদি_মেটিয়োর, আরকেল। 
মটরশু টি একটি উল্লেখযোগ্য সবজি । শীত প্রধান ফসল__কৃষ্ণনগর ডোয়াফ+ নিউ- 
ফুরালেও এর আদর যায় না। তাই সংরক্ষিত লাইন পারফেকশন্, বোনি- 
শুকনো মটরশু টির বাবহারও এখন কম নয়। ভেলি, জওহর মটর | 
বাজারে দামও তেজী । উন্নত জাতের মটর- 
শুঁটির চাষ করতে পারলে তা যথেষ্ট অর্থকরী বোনার সময় 
সবজি । মটরশুঁটি চাষে জমির উর্বরাশক্তিও জলদি জাত-_কাত্তিকের প্রথম থেকে 
বাড়ে। চাষের জন্য উন্নত জাত বেছে নিতে মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ € 
পারলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। বোনা যায়। 


২৮ 


প্রধান ফসল-_কাত্তিকের শেষে বীজ 


X  বুনতে হয়। অবশ্য আশ্বিন মাস থেকে 


অগ্রহায়ণের প্রথম পর্যন্ত মটরশু টির বীজ 
লাগানো যায়। 


বীজের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি) 
জলদি জাত ৯০-_-১০০ কেজি | 
ফসল ৭৫-_-৯০ কেজি। 


জীবাণুসার প্রয়োগ 


যে জমিতে আগে কখনও মটরশু'টির 
চাষ হয়নি, সে জমিতে বীজ বোনার আগে 
বীজের সঙ্গে উপযুক্ত জীবাণুসার মাখিয়ে 
নিতে হবে। হেক্টর প্রতি ১ কেজি ৮৭৫ 
গ্রাম জীবাণুসার লাগবে । বীজ অল্প জলে 
_ মিনিট দশেক ভিজিয়ে বাড়তি জল ফেলে 
দিয়ে জীবাণুসার মেশাতে হবে | 


প্রধান 


বীজ শোধন 

থাইরাম ঘটিত ওষুধ, যেমন থাইরাইড 
অথব! মানকোজেব যেমন ডাইথেন-এম-৪৫, 
অথবা পি. সি. এন. বি. ঘটিত ওষুধ যেমন 
ব্রাসিকল-৭৫ তিন গ্রাম প্রতি কেজি বীজের 
সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। 
জীবাণুসার ব্যবহার করলে শুধু ম্যানকোজেব 
(ডাইথেন এম-৪৫) দিয়ে বীজ শোধন করতে 
হবে। 


চারার দুরত্ব 
জলদি জাত-_-৩০ সেমি «১০ সেমি। 
প্রধান ফসল-_৪৫ সেমি X ১০ সেমি। 
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que): পৌষ, ১৩৯২ 


সারের নাম, পরিমাণ ও প্রয়োগের 
সময় ( হেক্টর প্রতি ) 

জমি তৈরীর সময় কম্পোস্ট বা গোবর 
সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ২০ কেজি, 
ফসফেট ৬০ কেজি, পটাশ to কেজি। 
গাছের বাড় কম হলে ফুল ধরার ঠিক 
আগে হেক্টর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করলে 
সফল পাওয়া যাবে। 


বীজ বোন! 

জমিতে রস কম থাকলে বোনার আগে 
সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন। নির্দিষ্ট দূরত্বে 
সারিতে সরাসরি বীজ বুনতে হবে। বীজ 
২ সেমিরও (আধ ইঞ্চি) কম গভীরে বুনতে 
হবে। বীজ যেন সমান গভীরতায় বোনা হয়। 
চার! বার হলে সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চার! 
রেখে বাকী চারা পাতলা করে দিতে হবে। 


কত দিনের ফসল 

জলদি জাত বীজ atata ৫০-৫৫ 
দিনের মধ্যে প্রথম শু'টি তোলা ata | 

প্রধান ফসল-_৭০-_৭৫ দিন পরে শু'টি 
প্রথম তোলার উপযোগী হয়। 


রোগ, কীটশক্র এবং তার প্রতিকার 

পাউডার রোগ বা সাদ! গুঁড়ে। রোগ 2 
পাউডার রোগ মটরশু'টির একটি প্রধান 
রোগ। এই রোগ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের 
আক্রমণের ফলে হয়। এই রোগের আক্রমণ 


বন্ুন্ধরা £ পৌষ, ১৩৯২ 

হলে পাতার তলায়, উপরে, কাণ্ডে ও ফলের 
গায়ে সাদা পাউডারের ছোট ছোট দাগ দাগ 
মত দেখা যায়। সাধারণতঃ মটরশু'টির চাষের 
শেষের দিকে এই রোগ দেখা যায়। এই 
রোগের আক্রমণে পাতা ক্রমশঃ হলদে হয়ে 
যায়। গাছের পাতা এরকম দেখলে প্রতি 
লিটার জলে ০:৩% সালফেক্স বা ব্যাভিষ্টিন 
০১% বা ০*২% কেলথেন দিয়ে স্প্রে করতে 
হবে। রোগের অবস্থা বুঝে ৭ থেকে ১৫ 
দিন অন্তর বার তিনেক স্প্রেকরুন। 


ঢলে পড়া রোগ 

এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের 
আক্রমণে মটরশু টিতে এই “ঢলে পড়া” রোগ 
দেখা যায়। এই রোগে গাছের পাতা নীচের 
দিকে কুঁকড়ে ক্রমশঃ হলদে হয়ে যায়। wf 
ঠিকমত বাড়ে না। ধীরে ধীরে পুরো গাছ 
ঢলে পড়ে মরে যায়। জমিতে বীজ ফেলার 
আগে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম মনোসান 
দিয়ে শোধন করুন | 


ডাটা ছিদ্রকারী পোক। 


ডাটা ছিদ্রকারী পোকা এক ধরনের পা 


মাছি জাতীয় পোকা । এই মাছি গাছের 
কাণ্ড ও কচি পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং 
এর «Yel মাটির ঠিক উপরে কাণ্ডের গায়ে 
ছিদ্র করে। এর ফলে চারা ও বড় মটর 
গাছ প্রথম দিকেই হলদে মত হয়ে শুকিয়ে 
যায়। 

চারা অবস্থায় আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র 
তুলে নষ্ট করে ফেলা উচিত। বড় মটর 
গাছে আক্রমণ দেখা দিলে ফরমিথায়ন যথ। 
এনথিও ২৫% এক লিটার জলে ২ fafa- 
লিটার মিশিয়ে স্প্রেকরতে হবে। স্প্রে 
করার পর ২০ দিন গাছ থেকে মটরশু টি 
তোলা চলবে না I 


ফলন 

জলদি জাতে হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ৬ টন 
সবুজ শুঁটি ও প্রধান ফসলে হেক্টর প্রতি 
৭ থেকে ৮ টন সবুজ শুটি পাওয়া যাবে। 





গ্রাহকদের প্রতি আবেদন 


“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকার ১৩৯২ সালের চাঁদার মেয়াদ যাদের শেষ হয়ে 
যাচ্ছে বা গেছে, নতুন -বছরের জন্য চাদ! পাঠিয়ে তাদের গ্রাহক হতে 
অনুরোধ করা হচ্ছে । বাধিক চাদার টাকা পোষ্টাল অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে 


কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, মহাকরণ, কলিকাতায়, অথবা জেলা কৃষিতথা 
আধিকারিক কৃষিতথা সংস্থা, ৪২নং গ্রাহাময় রোড, কলিকাত1-৪০, এই ঠিকানায় 


পাঠাতে হবে। 





প্রধান সম্পাদক 


মাঘে কষকের কৰণীয় 


মাঘের ক্ষেতে নানা রবিশস্ত ও গম 
এখন তৈরি হয়ে উঠছে। যেসব রবিশস্ত 
এখন ক্ষেতে রয়েছে তার wa ও পরিচধা 
প্রয়োজন। বিশেষ করে রোগ-পোকার 
আক্রমণ সন্বন্ধে সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার | 
কোথাও এর আক্রমণ হয়েছে দেখা গেলে 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা 
নিতে হবে। 


CITAI ধান 

বোরো ধান এই সময়ের একটি বিশেষ 
শস্ত । রোয়ার ১৫ দিন অন্তর ২ বার হাত 
দিয়ে মাটি খেঁটে দিতে হবে। সময় মত 
নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার রাখুন। 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় অধিক ফলনশীল 
জলদি জাতে একর প্রতি ২০ কেজি, নাবি 
জাতে ২৪ কেজি এবং দেশী উন্নত জাতে 
১৬ কেজি নাইট্রোজেন দিন | 

রোগের আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে 
হবে। প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা 
নেওয়া দরকার | 


সূর্যমুখী 


এর রোগ-পোকা দমনে যত্ব নিন। সময়ে 
ফসল কাটুন। ফসল কাটার সময় হলে 
ফুলের পেছনের দিকে তামাটে রং দেখা যায়, 
ফুল ঝুলে পড়ে এবং মাঝখানের বীজ কালো 
ও শক্ত হয়। 


৩১ 


শাকসবজি 


শাকসবজির চাষ এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। 
গ্রীষ্মে তোলার জন্য এখন করলা, ঝিডা, ফুটি, 
শশা, লাউ, বেগুন ইত্যাদির চাষ শুরু 
করুন। এইসব সবজির উন্নত জাত এখন 
বার হয়েছে। সেগুলি যতট। সম্ভব সংগ্রহ 
করে বুনন, ফলন তাতে ভাল পাওয়া! 
যাবে। 


ফল 


এই সময়ে আমগাছে মুকুল আসার 
সময়। আম একটি যেমন জনপ্রিয় ফল 
এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। এর 
ফলন যাতে ভাল হয় তার জন্য এখন 
থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। আমগাছের 
সমস্ত রোগ-পোকার মধ্যে ফলনের দিক 
থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর শোষক পোকা | 
সময়মত এর দমনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার | 
এর দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ স্প্রে 
করুন। এর wg স্থানীয় কৃষিকমীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন | 


অন্যান্য ফসল 


এ মাস থেকে তিল ও চীনাবাদাম বোনা 
যায়। আলু ও আখের এখন পরিচর্ধার 
প্রয়োজন | 





কৃষি ww 


আগামী খরিফ saca জন্য প্রয়োজনীয় 
ধানবাজ ণিজেই রাখুন 
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আগামী খরিফ মরশুমে আবাদের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় ধানবীজ বিশেষ 
করে স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানবীজ নিজেই রাখুন | 
Q আপনার জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল ফসল হয়েছে, পুষ্ট দানা হয়েছে সে 
জায়গাটি বীজের জন্য বেছে নিন। এই অংশে যেন কোন রোগাক্রান্ত গাছ না 
থাকে। নির্দিষ্ট অংশে অন্য জাতের গাছ বা আগাছা থাকলে তুলে ফেলে দিন। 
Q এই অংশের ফসল আলাদ! ভাবে কেটে ঝাড়াই মাড়াই করুন। আগাছার বীজ, 
মাটির টুকরো, খড়কুটে। ইত্যাদি থাকলে বেছে আলাদা করুন | 
সংগৃহীত বীজ কয়েকবার কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। 
রোদে দেওয়া বীজ ছায়ায় মেলে ঠাণ্ডা করুন, পরে ঠাণ্ডা করা বীজ সংরক্ষণ করুন। 
পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন | 












_পশ্চিমব্গ সরকার 

















পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্র 


ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
(পাট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ২৩০০০ ১৫,০০০ 
তৈলৰীজ) মেঃ টন মেঃ টন 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান ? আয় বাড়ান 


শনির রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা nda 
রায়গঞ্জ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) 
মালদ। $ মকদমপুর, মালদা 

বহরমপুর £ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুশিদাবাদ) 
কৃষ্ণনগর 3 ১২ ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) 
বর্ধমান 3 ৭৯ এন. এন. বস্তু রোড, বর্ধমান 

সিউরী : দাক্গালপাড়া, সিউরী (বীরভূম) 

বাকুড়। ৪ চাদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া 

মেদিনীপুর £ ৩৫/১ অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


ভলদল্ কেন্ত ও 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


৪ গন্গাধরবাবু লেন (wb তল), কলিকাতা! ৭০০ ০৭২ 
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রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ 
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Green Revolution is our aim. The object is to 
modernise farming in the State. And Agro-Industries 
Corporation is lending a helping hand to achieve the 
goal. The Corporation has been supplying modern 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase 
basis. Pao 
The Corporation also supplies quality seeds; 
fertilisers and pesticides. , 

Agro-Industries Corporation also provides custom 





service for cultivation of cotton;groundnut and for 
Small Farmers Development Agency and Marginal 
Farmers & Agricultural Labourers Development Project 
Schemes. > 

The Corporation has another role too—to create 
employment opportunities for Engineering graduates; 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Agro-Service centres in this State. 


Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation 


West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 


* 
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সপ্তত্রিংশবর্ষ 
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সম্পাদকীয় 

ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের 
অগ্রগতি/শিবদাস রায় 

১৯৮৪-৮৫ সালে বোরো! মরস্থমে 
আই-আর te, আই-আর ৩৬ ও জয় 


৩-৪ 


GI 










সম্পাদন। উপদেষ্ট। পর্ষদ 
ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/কুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
ডঃ স্থধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা 
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত/যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ণ) কৃষি বিভাগ 


ধানের তুলনামূলক চাষ/সপ্জীব কাঞ্চি ৮-১২ 
আমের শক্ত শোষক পোকা! অমলেন্দু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ 

ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় ১৩-১৫ আধিকারিক 
বোরো ধান রক্ষা করুন ১৬:১৮: NM ঘোষ/সম্পা্দিক! 
"$38 নয়া ফসল|দীনেন্দু শেখর পাল :-- ১৯-২২ চিদানন্দ — /সহঃ সম্পাদক 
বাঁরসীমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি হাট প্রধান সম্পাদক 
পেঁয়াজ একটি লাভের ফসল) ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় রুষি অধিকর্তা, 

qad ঘোষ ২৬-২৮ পশ্চিমবঙ্গ 
মহিল। প্রশিক্ষণ চলছে চলবে 

কনককমল চট্টোপাধ্যায় ২৯-৩১ 
ফাগুন মাসের করণীয় ৩২ 

/ 
মাঘ__১৩৯২ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 


কৃষি মংবাদ 


খেসারীর ডাল কিভাবে খাবেন ? 


খেসারীর কয়েকটি স্থানীয় জাতে দেখা গেছে বিষাক্ত পদার্থের পরিমান 
শতকরা ec ভাগের বেশী থাকে । এই খেসারীর রুটি, বেসম বা ছাতু নিয়মিত 
খাওয়া উচিত নয়। তাই খেসারী এভাবে না খেয়ে এক রাত জলে ভিজিয়ে 
«i ফুটিয়ে সেই জল ফেলে দিয়ে ডাল রান্না করে খান। বিষাক্ত পদার্থ টি জলে 
দ্রবণীয়। খেসারী ভেজানো জল ফেলে দিলে খেসারী আর ক্ষতিকারক হবে না। 
নির্মল বা এন পি-২৪ জাতের খেসারীতে বিষাক্ত পদার্থ খুব কম মাত্রায় থাকে এবং 
সেই খেসারী খেলে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে T | 








মাঘের ক্ষেতে নানা রবিশম্ত ও গম এখন তৈরি হয়ে 
উঠছে। শীতের হিমে ও প্রাকৃতিক অনুকুল পরিবেশে রবি 
ফসল পুষ্ট হয়ে ওঠে। শস্তের পরিণতির মুখে জলের 
প্রয়োজন খুবই বেশী। তাতে শন্তের ফলন ভাল হয়। 
এখন সেচের সুবিধা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। 
তার ফলে রবি মরন্মে বিবিধ শস্তও এখন চাষ করা সম্ভব 
হচ্ছে । তবে সেচবিহীন এলাকায় জমির রসে রবিশস্তের চাষ 
এখনও অনেক জায়গাতেই হচ্ছে | মাঘের শেষে কিছুটা বৃষ্টি 
তাই শস্তের ভাল ফলনের জন্য একান্তই প্রয়োজন। কৃষকের 
প্রার্থনাও থাকে মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টির জন্য | 

যেসব রবিশস্ত এখন ক্ষেতে রয়েছে তার যত্ন ও পরিচধা 
বিশেষ দরকার। কারণ ঠিকমত xs ও পরিচর্যার উপর 
ফলনের ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে। ক্ষেত ঘুরে দেখ! 
দরকার কোথাও রোগ পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা। 
ভাল ফসল হওয়ার পরও রোগ পোকার আক্রমণে অনেক 
সময়েই ত! নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোথাও আক্রমণ হয়েছে 
দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই 
প্রসঙ্গে এ বছর আমন ধানের পামরি পোকার আক্রমণের কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে | সময়মত এই পোকা দমনের ব্যবস্থা 
কৃষকর! নিয়েছিলেন বলে আমন ধান ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা 
করা সম্ভব হয়। 

বোরো ধানের চাষ সুরু হয়েছে | ইতিমধ্যেই কোন কোন 
অঞ্চলে বোরো ধানের বীজতলায় পামরি পোকার আক্রমণ 
লক্ষ্য করা গেছে। রোয়া করার পর বোরো ধানে পামরি 
পোকা যাতে ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্য বীজতলা 
থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেসব বীজতলায় 
পামরি পোকার আক্রমণ দেখা গেছে তা দমনের UY 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে। 

এই মাসে শস্য রক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 
আম গাছের মুকুলের যত্ব নেওয়া । আম এ রাজ্যের অন্তুতম 
একটি প্রধান ফল। এর অর্থ নৈতিক গুরুত্বও এ রাজ্যে যথেষ্ট | 
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এর ফল্গন যাতে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখা দরকার। 
আম গাছের মুকুলের সবচেয়ে ক্ষতি হয় শোষক পোকার 
আক্রমণে | সময় মত এর দমনের ব্যবস্থা করতে পারলে এই 
রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো যেতে ANTA | 
এই পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ মুকুল আসার 
আগে একবার ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মোট 
দুবার স্প্রে করতে হবে। তবে মুকুল ফোটা অবস্থায় ওষুধ স্প্রে 
করা উচিত নয়। 

ভাল ফলনের জন্য এই মাসে কৃষককে সমস্ত রবিশস্তের 
ও বোরো ধানের বীজতলার xz, তদারকি ও প্রয়োজনীয় 
শস্তা রক্ষার ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিষয়ে 
কোন সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা যেন 
স্থানীয় কৃষিকম্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন | 


ভাৰতে গাৰ উৎপাদন 
9 ব্যবহাৰেৰ অগ্রগতি 


শিবদাস রায় 


ফলন বৃদ্ধিতে সারের প্রয়োজনীয়তা এবং 
তার ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীরায় তার প্রবন্ধের 
প্রথম অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 
এই অংশে সার বাবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ 
দানের জন্য সারের মূল্যে ভরতুকী দেওয়া ও 
অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন | 

সমস্তা শুধু সার উৎপাদনের নয়, CDU] 
সার বিতরণেরও। সপ্তম যোজনার শেষে 
সার ব্যবহারের যে লক্ষ্যমাত্রা! স্থির করা 
হয়েছে তা হলো এ সময়ে দেশের মোট জন- 
সংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ হিসেব 
করে। এ পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যর্থ 
হলে আবার খাদ্যের জন্য আমাদের বিদেশের 
উপর নির্ভর করতে হবে যা কোনমতেই 
কাম্য নয়। কাজেই সার প্রয়োগের লক্ষা- 
মাত্রায় আমাদের পৌছাতেই হবে | তবে সার 
প্রয়োগ কৃষকের কাছে অবশ্যই লাভজনক 
হতে হবে। তাই সারের বিক্রয়মূল্য কেন্দ্রীয় 
সরকার বেঁধে দিয়েছেন। দেশের সবত্র 
এ একই দামে কৃষক সার কিনতে পারবেন। 


(স্থানীয় কর অবশ্য আলাদা)। কিন্তু সারের 


সম্পাদক-_সার সমাচার 


উংপাদন বায় বা যে দামে সার বিদেশ 
থেকে কেনা হয় এই দুটিই সারের বর্তমান 
দাম থেকে বেশী। ভরতুকী দিয়ে সারের দাম 
কৃষকের কাছে লাভজনক পায়ে রাখা 
হয়েছে | একটি হিসাবে দেখা যায়, বর্তমানে 
এই ভরতুকী দেশে উৎপন্ন সারের ক্ষেত্রে গড়ে 
২,৩২৬ টাক! প্রতি টন উদ্ভিদ «Ig এবং 
আমদানী করা সারে ভরতুকী ২,০৩৩ টাকা 
প্রতি টন উদ্ভিদ «Ig | এই ভরতুকী বাবদ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বায় হয়েছে ১৯৮১-৮২ 
সালে ৩৭৫ কোটি টাকা, ৮২-৮৩ সালে ৬০৫ 
কোটি টাকা, ৮৩-৮৪ সালে ১,০৪২ কোটি 
টাকা এবং ৮৪-৮৫ সালে ১,৯৩২ কোটি টাকা | 

সার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই 
ভরতুকীর পরিমাণও বাড়তে থাকবে | কারণ 
সারের দাম বাড়ালে সার ব্যবহার Atg- 
শস্তের বর্তমান মূল্যে লাভজনক হবে F] | 
তাতে সার ব্যবহার ও সেই সঙ্গে খাঘ্যশস্তের 
উৎপাদন কমে যাবার আশঙ্কা। বিক্রুয়যোগ্য 
tas খাদ্যশস্য থাকে বড় চাষীর কাছে। 
সারের দাম বাড়িয়ে এই সঙ্গে খাছ্যশস্তের 
RAZIA বাড়ালে এই শ্রেণীর কৃষকই কেবল 
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লাভবান হবেন। এই সঙ্গে ATATIA 
বিক্রয়মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে গ্রাম ও 
শহরের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কাছে তা 
হবে মারাত্মক। এই সব দিক দিয়ে বিচার 
করে সারের দামে ভরতুকি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত 
বলে মনে হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা 
তাদের ক্ষুধার্ত জমিতে সার প্রয়োগ করে 
সুফল পাবেন বেশী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
সারের মূল্যে ভরতুকী দানের পরিকল্পনার পূর্ণ 
সুযোগ খুবই লাভজনকভাবে গ্রহণ করতে 
পারবেন। আমাদের এই পূর্বভারতেই ক্ষুদ্র 
ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা খুব বেশী। 

মাঠে সার প্রয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির 
জন্যও সবিশেষ সচেষ্ট হওয়। প্রয়োজন । এর 
জন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের উপদেশ নির্দেশ যেগুলি 
আছে সেগুলি কৃষক যাতে মাঠে যথাযথ 
ভাবে অনুসরণ করেন সেদিকে নজর দিতে 
হবে। আর বিজ্ঞানীদের গবেষণা আরও 
জোরদার করতে হবে, অল্প মাত্রায় সার 
প্রয়োগ করে আরও বেশী ফলন কিভাবে 
পাওয়া যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য | 


সার ব্যবহার আরও বেশী জনপ্রিয় 
করার জন্য অন্যান্য A5 

সার ব্যবহার বৃদ্ধির পরিমাণ যাতে 
ক্ৰমাগত বাড়তে থাকে এর জন্য যে পন্থাগুলি 
অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলি হল £ 

১। প্রয়োজন মতো যথাসময়ে যথেষ্ট 
পরিমাণে সারের সরবরাহ বজায় রাখ|। দেশে 
উৎপন্ন সারের অতিরিক্ত যে পরিমাণ সার 


৬ 


প্রয়োজন হবে তা বিদেশ থেকে আমদানী 
করে পূরণ করা। 

২। বর্তমানে সার ব্যবহার কম fes 
সার ব্যবহার বুদ্ধি করে খাগ্যশস্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ বুদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে এমন 
কতগুলি নির্বাচিত জেলায় রাজ্য সরকারের 
কৃষি বিভাগ ও সার শিল্পের সমবেত প্রচেষ্টায় 
নিবিড় সার সম্প্রসারণ কর্মসূচী রূপায়িত 
হচ্ছে | ১৯৮১ সালে এই কর্ম্চীতে ৬৭টি 
জেল! অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন জেলার সংখ্যা 
বেড়ে দাড়িয়েছে ১০৪-এ। 

৩। আগে সারের দাম বাঁধা ছিল 
নিকটতম রেল স্টেশনে পৌছে দেওয়ার 
ভিন্তিতে। এখন ব্লকে ব্লকে পৌছে দেবার 
ভিত্তিতে সার সরবরাহ করা হচ্ছে-_-এবং 
এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন 
করছে। 

8| সার বিপণন সংস্থাগুলির কাছে 
সারের ব্যবসায় আরও লাভজনক করে 
তোলার জন্যে ১৯৮১তে সারের বিতরণ ব্যয় 
বাবদ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। 
১৯৮৩তে এই মাজিন পুনরায় বৃদ্ধি করা 
হয়েছে। 

€| সার এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ 
কেনার জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে স্বল্পমেয়াদী 
খণের পরিমাণ ছিল ১৯৭৯-৮০ সালে ১৩৬ 
কোটি টাকা-_এটি বর্তমানে বেড়ে দাড়িয়েছে 
২৬০ কোটিতে। 

e| সারা ভারতে সর্বত্র কৃষক যাতে — 
সহজে সার কিনতে পারেন তার জন্য খুচরা 


K 


সার বিক্রয় কেন্দ্র ১৯৮১ সালের ১:১১ লক্ষ 
থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৪৭ লক্ষ 
কর! হয়েছে। 

৭। গত ২৯শে জুন ১৯৮৩তে সারের 
দাম ৭৫ শতাংশ কমানে হয়েছে। 

vi সারের অধিক মূল্যের ক্ষতিকর 
প্রভাব কমিয়ে সার প্রয়োগ লাভজনক 
রাখার জন্য ফসলের সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি কর! 
হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ৪"১৯ কিলোগ্রাম 
ধান লাগত ১ কেজি নাইট্রোজন কেনার 
wy, এখন ৩৪১ কেজি ধানের দামে 
১ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়! যায়। সারের 
দাম কমিয়ে এবং ধানের সহায়ক মূল্য 
বাড়িয়ে এটা করা সম্ভব হয়েছে। 

৯। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য 
২৫০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা 
অনুমোদন করা হয়েছে__এরমধ্যে মিনি- 
কিটের মাধ্যমে সার বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
FYD | 

১০। ফুড কর্পোরেশনের গুদামে 
রক্ষত ছুবছরের পুরাণো মজুদ সার ১০ 
শতাংশ দাম বাদ দিয়ে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে। এই হাস ১৯৮৩তে জুন- 


বন্থুন্ধরা £ মাঘ, ১৩৯২ 


১১। খরিফ ও রবি মরস্থমের আগে 
খরিফ ও রবি উপকরণ পক্ষ খুবই গুরুত্ব 
সহকারে পালন করা হচ্ছে । এই কর্মস্চীর 
উদ্দেশ্য হল সার, বীজ, pad প্রভৃতি 
কৃষির প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ যেন 
যথা সময়ে কৃষকের কাছে সহজলভ্য হয়। 

১২। এ ছাড়৷ রয়েছেন রাজ্যের কৃষি 
বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা ; ধারা 
কৃষকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন 
করে, উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও সার প্রয়োগ 
সম্পর্কে তাদের ক্রমশঃই অধিক সচেতন 
করে তুলছেন। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন 
কর্মস্চীর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণের অগ্রগতি 
ত্বরান্বিত হয়েছে এবং অধিকতর কার্ধকরী 
হয়ে উঠেছে। 


sew স্বীকার 
১। ফার্টিলাইজার নিউজ, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ, 
১৯৮৫ সংখ্যা ছুটিতে প্রকাশিত À প্রতাপ নারায়ণ 
রচিত টি প্রবন্ধ i 
২। ফার্টিলাইজার স্ট্যাটিস্টিকৃম্‌ ১৯৮৩-৮৪ | 


e| সার শিল্পের উপর পালিয়ামেন্টারী 
ডাইজেস্ট : ১৯৮৫ সালের অষ্টম, একাদশ ও 


মাসে ঘোষিত ৭৫ শতাংশ হাসের অতিরিক্ত | দ্বাদশ সংখ্য। ৷ 


১৯৮৪-৮৫ মালে বোরো PCS 
-mI ৫০ আই-আর wb t 
TI ধানের N মুলক চাষ 


সঞ্জীব কার্জি 


জল নিকাশী ব্যবস্থা ভাল না থাকায় 
আমাদের গ্রামে আমন খন্দে ধান প্রায়ই 
মার খায়। ভাল ফসল হলেও বিঘাপ্রতি 
ফলন ৬ মণের বেশী হয় না । এজন্য বোরো 
ধানই আমাদের ভরসা । মাত্র ৫ বিঘা ৫ 
কাঠা আমাদের চাষের জমি। বেশী ফলন 
হয় বলে আমরা জয়া ধানেরই চাষ করে 
করে থাকি । গত ২।৩ বছর যাবৎ বাদামী 
শোষক পোকার আক্রমণ আমাদের এখানে 
আরম্ভ হয়েছে। বড় ক্ষতিকর পোকা। 
আক্রমণ হলে ধান খড় সবই নষ্ট হয়। 
আবার আক্রমণ হয় থোড় আসার পরে 


ব্লক ঠাকুরপুকুর-মেটিয়াবুরুজ, জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণ! 


যখন ধান ফলতে থাকে । শত চেষ্টা করেও 
তখন পুরো ফসল বাঁচানো যায় T | 
আমাদের এখানে বোরো ধানের চাষ 
করতে শেখান এস, ই, ডি, পি নামে সংস্থার 
কৃষি বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টাগণ। এই সংস্থার 
উপদেষ্টা শ্রীচিত্ত রঞ্জন ব্যানাজী চাষ বিষয়ে 
অভিজ্ঞ এবং আমাদের খুবই আস্থাভাজন | 
তিনি বললেন যে বাদামী শোষক পোকা 
এখানে বাসা বেঁধেছে এবং প্রতি বছরই 
এর আক্রমণ হবে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা 
পেতে হলে প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ধানের ! 
জাতের চাষ অথবা এমন জাতের ধানের 
চাষ করা যা এই পোকার আক্রমণ হওয়ার 


K আগেই পেকে যাবে বা কাটা সম্ভব হবে। 


সাধারণতঃ এই অঞ্চলে বাদামী শোষক 
পোকার ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয় থোড় 
আসার পরে। তাই শ্রীব্যানাজ আই, 
আর ৩৬ ও আই-আর ৫০ ধানের চাষ 
করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন প্রথমটি 
অর্থাৎ আই-আর ৩৬ বাদামী শোষক পোকা 
সমেত বিভিন্ন রকম পোকা ও রোগের 
আক্রমণ প্রতিরোধে সহনশীল এবং দ্বিতীয়টি 
অর্থাৎ আই-আর ৫০ বাদামী শোষক 
পোকা ও ঝলসা রোগ বাদে অন্য সমস্ত 
রকম রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে 
সহনশীল। তবে এটি বাদামী শোষক পোকার 
আক্রমণ হওয়ার আগেই কেটে নেয় সম্ভব 
হবে। ঝলসা রোগ সময়মত দমন করতে নী 
পারলে খুবই ক্ষতি করে। হিনোসান ওষুধ 
ছিটিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করতে 
হবে। 

ছুটি ধানই পাকতে কম সময় নেয়, তবে 
আই, আর to আই, আর ৩৬-এর চেয়ে 
কম সময় নেয়। আই, আর ৩৬-এর 
ফলন ক্ষমতা পলমন, রত্বা ধানের মতই তবে 
জয়ার থেকে সামান্য কম। আই, আর ৫০ 
ধানের ফলন ক্ষমতা অন্যান্য প্রচলিত অধিক 
ফলনশীল জাতের চেয়ে কম নয়। এবং এটি 
সরু ধান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর 
ফলন ক্ষমতা আশ্চর্যভনক। এত সরলভাবে 
বাড়ে যে ঘন করে লাগানো যায় এবং বেশী 
ফলন পেতে হলে ১০ x ১৫ সেঃ মিঃ দূরত্বে 
লাগাতে হবে। এই ছুটি ধান চাষে খরচ 
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অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষ করে কীটনাশক 
ওষুধ ও সেচের জল কম ব্যবহার করে এই 
ধান চাষ করা সম্ভব | 

যেহেতু বোরো ধানের চাষের উপরেই 
আমাদের সংসারের নির্ভর তাই বাবা আস্থা 
রাখতে চাননি যে এত সরু ধান জয়ার মত 
ফলন দেবে। গ্রামের অন্যান্য চাষীরাও বাবার 
মতেই বিশ্বাপী। উপরোধে ঢেঁকি গেলার 
মত বাবা ১ বিঘা জমিতে আই, আর ৩৬ 
এবং ১ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে আই, আর ৫০ 
ধান চাষে সম্মত হন। চাষীর ঘরের ছেলে 
হয়েও ধান চাষে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
কম। কাজেই শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী মহাশয়ের 
সাথে যোগাযোগ রেখে বাবার সম্মতি 
সাপেক্ষে এক আধটুকু ব্যতিক্রম বাদে, তার 
উপদেশমতই এই ধান ছুটির চাষ করি। বীজ 
গ্রহ করি, এন এস সির সার্টিফায়েড জয়া 
ধানের বীজ সজনা বেড়িয়ার মুসীর হাউস' 
থেকে, বি, কে রায় প্রাইভেট লিঃ এর 
ট্রথফুলি লেবেলডত আই-আর to এস ই 
ডি পি-র মারফতে এবং আই-আর ৩৬ এক 
চাষীর কাছ থেকে | 


সংক্ষিপ্ত ও তুলনামূলক চাষ পদ্ধতি 
বীজ শোধন-_ জয়া বীজের সাথে পাওয়া 
কীটনাশক ওষুধ এবং অন্য ছুটি ধানে প্রতি 
কেজি বীজধানের জন্য ১২ গ্রাম করে, 
এরিটান ৬, ১২ লিটার জলে গুলে বীজধান 
তাতে ৮।১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে শোধন করে 
নেওয়া হয়। | 
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বীজতলায় বীজ বোনা, জমিতে চারা রোয়। ও কাটার তারিখ 


বীজতলায় s 
১। বীজ বোনার তারিখ ২৬-১১-৮৪ 
২। জমিতে চারা রোয়ার তারিখ ৩০-১২-৮৪ 
৩। ধান কাটার তারিখ ১৯-০৪-৮৫ 
8| মন্তবা 
(ক) বীজ পেতে দেরী হওয়ায় আই, (গ) 
আর ৩৬ বুনতে দেরী হয়। 
(খ) অন্যের জমিতে বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ হওয়াতে জয়া (a) 
q 


ধান পাকা অথচ গাছ সবুজ 
অবস্থায় কাটা হয়। 


আই, আর ৩৬ আই, আর ৫০ 
২১-১২-৮৪ ৯-১২-৮৪ 
২০-০১-৮৫ ৯-০১-৮৫ 
১৭-০৪-৮৫ ১৪-০ ৪-৮৫ 


আমি বাইরে যাওয়ায় আই-আর 
৫০ খড় সম্পূর্ণ শুকনো হওয়ার 
পরে কাটা হয়। 

একই কারণে আই-আর ৩৬-ও 
কিছু পরে কাটা হয়। 
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কীটনাশক ও রোগ দমন ওষুধের 
ব্যবহার (বিঘা প্রতি হিসাবে) 
জয়। ধান 2 

(ক) রোয়ার ২১ দিন পরে ২৫০০ গ্রাম 
ফুরাডান দানাদার ওষুধ ছড়ান হয়। 

(A) এর ২০-২১ দিন পরে ১০ দিন অন্তর 
৩-৪ বার ডিমেক্রন বা মেটাসিড স্প্রে করি। 

(গ) পাশের জমিতে বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ হওয়ায় শিষ বার হওয়ার 
সময় থেকে জমিতে ২-৩ দিন পরে পরে ২ 
বার ৫ কেজি হিসাবে ১০% গ্যামাকসিন 
ছড়াই ও ধান পাকার সাথে সাথে গাছ 
সবুজ অবস্থায় ধান কেটে নিই | 


মেটাসিড স্প্রে করি। দ্বিতীয় চাপান সারের 
পর s বার ডিমেক্রন ও তার ১০ দিন পরে 
একবার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করি। 
গান্ধিপোকা দেখা যাওয়াতে একবার বিঘা- 
প্রতি ৫ কেজি হিসাবে ১০% গ্যামাকসিন 
স্প্রে করি। 
আই-আর te 2 

আই, আর ৩৬ ধানের মতই কীটনাশক 
ওষুধ ডিমেক্রন ও মেটাসিড ব্যবহার করি। 
ধান্গাছের পেটে সামান্য থোড় আসার সাথে 
সাথে যাতে ঝলসা রোগে ক্ষতি করতে না 
পারে তার জন্য একবার হিনোসান স্প্রেকরি। 

তবে আমাদের চাষের কোন ধানেই 
বিশেষ রোগ বা পোকার আক্রমণ 
হয় fA i 


মোট ফলন 


৫১ ব্যাগ 
১৬ ব্যাগ 
২৪২ ব্যাগ 


হেক্টর প্রতি ফলন 
৭৬০০ কেজি 
৭২০০ কেজি 
৮৮২০ কেজি 


এক ব্যাগ ৬০ কেজি 


আই-আর ৩৬ £ | 

প্রথম চাপান সারের পরে ১ বার 
তুলনামূলক ফলন 
ধান মোট জমির পরিমাণ 
জয়া ৩ fax 
আই, আর ৩৬ ১ বিঘা 
আই, আর ৫০ s বিঘা ৫ কাঠ! 
মন্তব্য £ 


উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল ধান কাটার 
আগে মনে হয়েছে জয়ার ফলন সবচেয়ে 
বেশী হবে এবং তারপরে আই আর-৩৬। 
সবচেয়ে কম ফলন হবে আই, আর-৫০-এর | 
চমক পেলাম ধান ঝেড়ে ওজন করার NTA | 


আই-আর ৫-এ বিশেষ কোনও চিট! ছিল না। 

আমরা খেয়ে দেখেছি আই, আর ৫০- 
এর ভাত খুব ভাল এবং এর মুড়িও ভাল 
হয়। আগামী বছরে আই, আর ৫০-এর 
চাষ সবচেয়ে বেশী করবেন বলে আমার 
বাবা ঠিক করেছেন। 


Å- — 


১২ 


আমের শক্ত শোষক 
গোকা 


ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় 


ppo শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে যে 
রাস্তা দিল্লী রোড অতিক্রম করে চলে গেছে 
তা চুঁচুড়া-ধনেখালী রোড নামে পরিচিত। 
চু'চুড়া রেল স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর এই 
রাস্তা ধরে এগুলেই পাওয়া যাবে সুগন্ধা, 
গোটু, পোলবা-দাদপুর প্রভৃতি গ্রাম। 

পৌষ মাসের এক শীতের সকালে হাজির 
হয়েছিলাম সুগন্ধা গ্রামে। এখানকার 
চাষীদের উন্নত পদ্ধতির চাষবাসের কথা 
আগে থেকেই শুনেছিলাম । মূলতঃ চাষ 
দেখা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই 
উপস্থিত হয়েছিলাম গ্রামে। আলাপ হল 
সুধাংশুশেখর হালদার মশায়ের সংগে। তিনি 
কয়েক বিঘা জমিতে ধান, শাক--সবজি চাষ 
করে থাকেন। চাষবাসের সমস্তার কথা 
উঠতে তিনি বললেন যে, বেগুনের ডগা ও 
ফল ছিদ্রকারী মাজরা পোকা এবং আমের 
শোষক পোকা নিয়ে এখানকার চাষীরা 


+ বিব্রত। সম্প্রতি সিনথেটিক পাইরিথ য়েড 


( 


- কীটতত্ববিদ, ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চু চূড়া | 


শ্রেণীর কয়েকটি কীটনাশক ব্যবহার করে 


১৩ 


ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে few এ. জাতীয় 
কীটনাশকের চড়া দামের জন্য অনেক চাষী 
এগুলি ব্যবহার করতে পারছেন না। গত 
বছরের তেসরা ডিসেম্বর ভূপালের: একটি 
বহুজাতিক কোম্পানীর কারখানায় মারাত্মক 
ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। সেই সংস্থার দ্বারা 
প্রস্তুত ‘সেভিন’ নামে একটি নিরাপদ কীট- 
নাশক এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেও কিছু- 
দিনের জন্য বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু 
বর্তমানে আর পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এই 
নিরাপদ কীটনাশকটি বেগুন চাষে ও আমের 
শোষক পোকা দমনে খুবই কার্যকরী fea | 
ইতিমধো আরও কিছু চাষী আলোচনা- 
স্থলে সমবেত হয়েছেন। আমি প্রশ্ন করলাম 
-এখানে কি কি জাতের আম চাষ হয়ে 
থাকে এবং শোষক পোকাই বা কখন 
সবাধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়? - 
নুধাংশুবাবু বললেন--এখানে -আম- 
বাগানের কয়েকটি প্রধান জাত হল “সোরী 
খাস’, ‘বিশ্বনাথ চাটুয্যে', 'হিমসাগর' ও ‘লাল 
ফুলা’ । এগুলির মধ্যে সবচেয়ে জলদি জাত 


quu: মাঘ, 
হল ‘সোরী খাস'। মাঘ মাসের প্রথম দিকেই 
এর মুকুল দেখা যায়। অন্যান্য আমের 
জাতে মুকুল কিছুদিন পরে আসে । আমের 
শোষক পোকা কিন্তু বছরের প্রায় বার 
মাসেই আম বাগানে দেখা যায়, তবে মাঘ 
মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এদের সংখ্যা 
সর্বাধিক হয়ে থাকে । এ সময় আম গাছের 
তলা দিয়ে হেটে গেলে অথবা কোন ডাল 
নাড়া দিলে শোষক পোকাদের ঝাঁকে ঝাঁকে 
উড়ে অথবা লাফিয়ে অন্য ডালে বা পাতায় 
বসতে দেখা যায়। 

কথার জের টেনে আমি বলি-_আপনার। 
বোধহয় জানেন না যে এই শোষক পোকার 
দেহ নিঃস্থত একরকম মিষ্টি নির্যাস বা মধু 
বিন্দু যাকে ইংরাজীতে হানি ডিউ (Honey 
dew) বলে তা আম গাছের পক্ষে খুব 
ক্ষতিকর কারণ মধুবিন্দু শুধু যে ফুলের পরাগ 
সংযোগ ব্যাহত করে তাই নয় অনেক সময় 
অধিক পরিমাণে নিঃস্থত এই চটুচটে রসের 
উপর ভূষ। ছত্রাক বা Sooty mould জন্মায়, 
ফলে গাছের সালোক oss ব্যাহত হয়। 
সালোক সংশ্লেষ ব্যাহত হওয়ায় পরের বছর 
মুকুলও কম আসে! 

চাষীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে- আম 
বাগানে দু রকমের শোষক পোকা পাওয়া 
যায়; ডানাযুক্ত পুর্ণাঙ্গ কীট এবং ডানাবিহীন 
কিছুটা হলদেটে রঙের বাচ্চা বা অপূর্ণাঙ্গ 
কীট। কার! বেশী ক্ষতি করে থাকে? 

উত্তরে বলি-_ছু জনেই ক্ষতি করে থাকে, 
তবে বাচ্চারা মুকুলের ফুলের বেশী ক্ষতি 
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করে থাকে | রস চুষে খাবার ফলে ফুলগুলি 
শুকিয়ে গিয়ে অবশেষে ঝরে পড়ে | 

এবারে আমি প্রশ্ন করি__আপনারা কি 
কীটনাশক দিয়ে থাকেন? 

উপস্থিত চাষীদের মধ্যে একজন 
গ্রীদিলীপ মুখারজী বললেন_ আমি কিলেন্স 
কার্বারিল তারকেশ্বর থেকে কিনে এনেছি । 
এই কীটনাশকটি কেরোসিন টিনে ষোল 
লিটার জল efe করে পঞ্চাশ গ্রাম হারে 
গুলে পা দিয়ে চালানো স্প্রেয়ার দিয়ে গাছে 
ছিটাব। আমরা সাধারণতঃ ছু'বার আম 
গাছে পা দিয়ে পাম্প দেওয়া স্প্রেয়ারের 
সাহায্যে ওষুধ ছিটিয়ে থাকি । প্রথম স্প্রে 
দিই মুকুল আসাকালীন এবং দ্বিতীয়বার : 
আমের গুটি ধরার পরে । অনেকে তিনবার 
স্প্রে করে থাকেন, বিশেষ করে কুয়াশা হলে। 
এ ছাড়া অনেকে ৩৫ শতাংশ শক্তিযুক্ত 
এখ্টোসালফান ব্যবহার করে থাকে । এর 
মাত্রা হল ১৬ লিটার জলে ৩০ মিলিলিটার | 
অনেকে আবার সাইথিয়ন co শতাংশ ইসি 
এ একই মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন। 
এ ছাড়া আছে ডাইমিথোয়েট যেমন রোগর 
বা তারা ৯০৯ যা ৩৫ শতাংশ ই-সি হিসাবে 
পাওয়া যায়। এই কীটনাশকটিকেও অনেকে 
প্রতি ১৬ লিটার জলে ৩০ মিলিলিটার হারে 
জলে ব্যবহার করে থাকেন। বাগানের মুকুল 
বা গুটি ধরা দেখে বাগানের দর ওঠে ; তাই 
বর্তমানে অনেকেই সাধ্যমত স্প্রে করার * 
ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এই সুগন্ধা অঞ্চলে 
আমরা নিজেরাই আম বিক্রীর ব্যবস্থা করি। 


বাগান থেকেই সব আম বিক্রী হয়ে 
যায়। 

আমি শেষ প্রশ্ন করি স্ুধাংশুবাবুকে__ 
আপনারা কি এই স্প্রে করার ফলে কতটা 
লাভ হয় তার হিসাব রাখেন ? 

লাভের হিসাব পাই ওর কাছ থেকে | 
এক বিঘা বাগানে মোটামুটি ১০টি আম গাছ 
থাকে এবং প্রতিটি গাছে স্প্রে করতে ২৭ 
লিটার করে অর্থাৎ দুবার স্প্রে করতে ৪৭ 
লিটার জল লাগে এবং এতে মোটামুটি খরচ 
হয় ২০ টাকার মত। অর্থাৎ ১০টি গাছে 
দুবার স্প্রে করতে বায় হয় মোট ২০০ টাকার 
মত। একটি গাছে সাধারণতঃ ২০০০ আম 
বা ৬ কুইণ্টাল আম ধরে অর্থাৎ ১০টি গাছ 
থেকে কুড়ি হাজার বা ৬০ কুইণ্টাল আম 
পাওয়া যায়। আমের পাইকারি বিক্রয়মূল্য 
১০০ টাকা কুইণ্টাল ধরলেও ৬০ কুইণ্টালের 
মোট মূল্য দাড়াবে ছ হাজার টাকা, অর্থাৎ 
মোট ২০০ টাকা খরচ করে ৬০০০ টাকার 
মত পাওয়া যেতে পারে । আমের শোষক 


পোকার জন্য ৬০ শতাংশ ফলন কমে যেতে 


৯৫ 
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পারে। অর্থাৎ ধারা আম গাছে ওষুধ দেন 
না তারা ৬০০০ টাকার বদলে ৩৬০০ টীকা 
পাবেন। তাই বর্তমানে ২০০ টাকা খরচ 
করে লভ্যাংশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বেশীর 
ভাগ বাগিচার মালিকই উদ্যোগী হয়েছেন। 

আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চলে 
আসার আগে শ্রীকাশীনাথ ঘোষ প্রশ্ন করেন 
- আচ্ছা, আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে 
বাগানে শোষক পোকা নেই, অথচ আমের 
গুটি বড় হয়ে ঝরে পড়ে । এর কি কোন 
প্রতিকার নেই ? 

উত্তরে বলি__আম বেশী ধরলে স্বাভাবিক 
কারণেই কিছু ঝরে পড়বে। আপনার! 
নিশ্চয়ই বাগানে অন্তঃত দুবার সার দিয়ে 
থাকেন, তাই না? যদি ঠিক মত সার, 
জলসেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা করা সত্বেও 
গুটি বড় হয়ে ঝরে পড়ে তবে প্ল্যানোফিক্স 
বা সেলমোন নামে উদ্ভিদ হরমোন জলে 


মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে পারেন। এর 
মাত্রা হল প্রতি ১৬ লিটার জলে a 
মিলিলিটার উদ্ভিদ হরমোন | 


ৰোগ ৪ গোকার আক্রমণ থেকে 


ধান রোয়ার পর ভাল ফলনের জন্য 
xz ও তদারকির প্রয়োজন। রোগ ও 
পোকার আক্রমণে অনেক সময় ফসলের 
যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেজন্য ক্ষেত ঘুরে দেখা 
ও কোথাও রোগ বা পোকার আক্রমণ 
হয়েছে দেখলে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া 
দরকার। রোগ বা পোকার দমনের জন্য 
কি করা দরকার সে সম্বন্ধে এখানে 
আলোচনা করা হলো। 


রোগ 

ঝলসা রোগ (ক্রাষ্ট) £ এই রোগ দমনের 
জন্য ৩০০ লিটার জলে ৩০০ মিলিলিটার 
হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রেকরুন। 
হিনোসানের অভাবে ৩০০ মিলিলিটার 
কিটাজিন বা ৯০০ মিলিলিটার কুমান-এল 
CA FFA | 


প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ 


: 


ব্যবহার করবেন। এজন্য নিয়মিত মাঠে গিয়ে 
ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের 
আক্রমণ দেখলে ওষুধ দিন। 


পোকা j 
মাজর পোক! বোরো ধানের প্রধান 
শক্র। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের 
আক্রমণ শুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে 
সপ্তাহে অন্তত দু'বার আপনার ক্ষেত দেখুন | 
গাছে মাজরা পোকার মথ (প্রজাপতি) বা 
ডিমের গাদা দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে 
এ পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। 
সাধারণতঃ শতকরা পাচটি বা তার বেশী 
পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত দেখলে 
অথবা প্রতি ৫০টি গোছে একটি মাজর৷ 
পোকার মথ বা ডিমের গাদা দেখা গেলে 
কীটনাশক ওষুধ দিন। এজন্য এখানে 


নির্দেশিত তালিকায় দেওয়া যে কোন একটি | 


ওষুধ ব্যবহার করুন | 





বসুন্ধরা £ মাঘ, 
দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ 
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স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য 
সাধারণতঃ ৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল 
লাগে। তবে গাছের বাড় অনুযায়ী কম বা 
বেশি লাগতে পারে। দরকার হলে ১০ 
থেকে ১৫ দিন বাদে আবার এ পরিমাণ 
তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অন্যান্য পোকার 
উপদ্রব হলে উপরে বলা যে কোন একটি 
ওষুধ (তরল) স্প্রে করুন | 

আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে | এই শোষক 


১৭ 


একর প্রতি 
দানাদার ওষুধের ওষুধের পরিমাণ Nri cc ছিপ ছিলে সা ir 
2m (কেজি) মাটি ঘাটবেন না। দানাদার ওষুধ কিছু 
7 — — শুকনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভালভাবে 
ফোরেট-১০% ছড়ানো যায়। ধানে থোড় আসার পরে 
(থাইমেট-১* জি) ১... আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার করবেন না। 
কার্ষোফুরান-৩% এর পরে, দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার 
(ফুরাডান-৩ জি) ১২ করবেন। 
প্রতি একরের জন্য 
প্রতি লিটার জলে ৩০০ লিটার জলে 
তরল ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার) (মিলিলিটার) 
ফসফোমিডান ৮৫% ই ea 
মিথাইল প্যারাথায়ন ৫০%, s ৩০০ 
ফেনথায়ন ৫০০০ ১ ৩০০ 
কুইনালফস ২৫% ১২ ৪৫০ 
এগ্ডোসালফান ৩৫% 3$ 9৫০ 
বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোলা) ৫ গ্রাম ১২ কেজি 
প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। 


কাজেই পোকা দেখার জন্য গাছের গোড়ার 
দিকে নজর রাখুন এবং পাতার উপর ওষুধ 
না ছিটিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে 
স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার 
সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী শোষক 
পোকার আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে সময়ে 
নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ 
হলে গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকালের 
দিকে ওষুধ স্প্রেকরুন। 
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নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন 

প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ৩০০ লিটার 
ওষুধের নাম ওষুধের পরিমাণ জলে ওষুধের পরিমাণ 

(মিলিলিটার গ্রাম) (মিলিলিটার/গ্রাম) 
মনোক্রটোফস্‌ ৪০% ১ মিলি ৩০০ মিলি 
ম্যালাথিয়ন ৫০% Via ৬০০ y 
ডাইক্লোরভস ৭৬% UN ৩০4. h 
ক্লোরোপাইরিফম্‌ ২০% i ৬০০ y 
বি-এইচ-সি ৫০% 
(জলে গোলা) ৫ গ্রাম ১৫০০ গ্রাম 
কাবারিল ৫০% b, ৭৫০ ৯ 
বি-এইচ-সি ১০% গুড়ো একরে ১২ কেজি 
মিথাইল প্যারাথিয়ন ২% ১০8 
কাবারিল ৫% sa 
কুইনালফস্‌ ১:৫% d T 3 


গন্ধী পোকা, লেদা বা শীষ কাটা cem 
পোকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ- 
সি গুড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে 
ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে ভালভাবে 
ছড়াবেন। 
ফসল তোলা 

শীষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা 
পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে 
গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই 
করে পরে খড় € ধান আলাদা করে 
ভালভাবে শুকিয়ে নিন i 





দেরি করে কাটলে এবং কাটার পর 
সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই না করে মাঠে 
ফেলে রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হতে 
পারে। তাছাড়া ইছুরে, পোকা-মাকড়ের 
দ্বারা এবং ঝড়-বুষ্টিতে ক্ষতি হতে NTA | 
এছাড়া দেরি করে কাটলে ধান থেকে চাল 
করার সময় বেশি খুদ হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে। ঠিক সময়ে ধান কেটে ক্ষতির 
সম্ভাবনা থেকে ফসল বাঁচান। 
ফলন 

উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি 
২০__২৫ কুইণ্টাল ধান পাওয়া TIA | 
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Tap নয়! ফন 


দীনেন্দু শেখর পাল 


“ফুলের সখ তেলের স্বাদ 
ছুই মিটাবে স্বর্ধমুখীর চাষ ॥” 

বহরমপুর কিষাণ মেলা আয়োজিত 
লোক মেলার কৃষি স্টলে একটি পোস্টারে 
লেখা । লেখাটি দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে 
একজন লোক। পরনে হাটুর নীচ অবধি ধুতি, 
গায়ে হাফসার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্লল-_লাল 
ধুলায় ভতি, গায়ের রং মিশমিশে কালো-__ 
বুঝলাম রাঢ় অঞ্চলের কোন চাষী। 
অনেকক্ষণ ধরে লেখাটি দেখছেন। আর 
সামনে রাখা শিশি-বোতল দেখছেন। 
আমিও এ সময় স্টলে ছিলাম। আস্তে আস্তে 
পাশে গিয়ে দাড়ালাম । সময়টা পৌষ-মাঘ 
হবে, বিকাল তিনটে নাগাদ। বেশ 
কনকনে হাওয়া ও শীত, তবে রৌদ্র ঝলমল 
দিন। আমিও তার মত দৃষ্টি দিলাম 
পোস্টারের দিকে | মনে হয় লোকটি কিছুর 
সন্ধান পেয়েছে । জিজ্ঞাসা করলাম কি 
দেখছেন! বয়স আন্দাজ ৪৫ yw ছুই, 
বেশ দোহার! চেহারা | চটপট উত্তর দিল 
“আমারও ফুলের সখ আছে এবং তেলেরও 
প্রয়োজন আছে। তাই দেখছি নূতন ফসল’ | 


ঠিকই তো TÁJI চাষে ফুলের সখ € মেটায় 


জেল! afa তথ্য আধিকারিক, মুশিনাবাদ 


ও প্রয়োজনীয় তেলও পাওয়া যায়। লোকটি 
পকেট থেকে ডট্‌ কলম বের করে খুব 
ধীরে ধীরে বড় বড় হরফে লিখছে__ 
(১) ZAJA সারা বছর লাগানো যায়। 
(২) um জমি বাদে সব জমিতে 
লাগানো DTA | 
(৩) ইহাতে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া 
যায়। তেলে কোলেস্টরল-এর ভাগ 
কম। 
(S) খুব কম সময়ে ফলন তোলা ষায়। 
৯৫__-১২৫ দিনের ফসল। 
(৫) সব জমিতে যথা-_মাঞ্জিন বা সাব- 
মাজিন জমিতেও লাগানো যাবে। 
(৬) তেলের গুণ ভাল। 
(৭) তেল খাওয়া ছাড়াও শিল্প ও ওষুধ 
কারখানায় ব্যবহ্গত $3 | 
(৮) আমন চাষের পর সেচ বা অসেচ 
এলাকায় বোনা চলে | 
লেখার সময় আমারও নজর লোকটির 
উপর পড়ল কারণ তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে 
কথাগুলি লিখছেন | 
এবার প্রশ্ন করি কি হ'বে এসব নোট 
বইতে টুকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর “কেন চাষ 
করবো । নতুন ফসল চাষ করতে আমি 


১৪৯ 
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উৎসাহী'। আমার মনে হ'ল উন্নতিশীল চাষী। 
এবার পরিচয়ের পালা, আমার পরিচয় দিয়ে 
তাকে আরে। কাছে আনবার চেষ্টা করলাম। 
এবার নিজের পরিচয় দিল! নাম হরিপদ 
বিশ্বাস, বাড়ী কান্দী মহকুমায় ভরতপুর ব্লকের 
ভর্তপুর গ্রামে। পেশা চাষবাস। ক্ষুদ্র চাষী, 
মোট জমির পরিমাণ ১৪ বিঘা । বেশীটাই 
আমনের চাষ | বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে আলু, 
শাক-সবজি ও গমের চাষ। ইদানীং কিছু 
সরষের চাষও করেছেন। আর সব জমি রবি 
মরশুমে পড়ে থাকে, সেচের স্থুবিধা নাই 
বললেই চলে, GEATA সব চেয়ে বড় জমি 
চার বিঘা । গ্রীবিশ্বাসের ছু' ছেলে ও এক মেয়ে 
ছাড়া সংসারে স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা । বড় ছেলে এবার 
মাধ্যমিক দেবে এবং ছোট ছেলে ও মেয়ে 
যথাক্রমে সেভেন ও AFH এ পড়ে। স্বচ্ছল 
পরিবার না হলেও অভাব অনটনে দিন 
চলে যায়। ব্যাঙ্ক থেকে ws নিয়ে চাষবাস 
করেন আবার সময় মত শোধও করেন। 
এবার আসল কথায় আসা যাক । বিশ্বাস 
মহাশয়কে প্রশ্ন করি কেন cyÜuu চাষ 
করবেন ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমারও ফুলের 
সখ আবার তেল পাওয়া যাবে এবং অসময়ে 
বিনা সেচে চাষ করা যায়। আমারও আগ্রহ 
বেড়ে গেল। ziga চাষের খুটিনাটি 
বুঝিয়ে দিলাম, নূতন চাষ। সঙ্গে একটি 
সূর্যমুখী চাষের প্রচার পত্রও দিলাম । বিশ্বাস 
মহাশয় স্টল থেকে বের হওয়ার সময় এক 
বোতল "fg তেল ও এক প্যাকেট বীজ 
নিতে ভুললেন না। আরও বুঝিয়ে দিলাম 
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ভরতপুর কৃষি খামারে TÁJAI চাষ zug 
প্রয়োজনে ফার্মের সাহায্য আপনি পাবেন। 
স্থখের কথা তার চার বিঘা জমি কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক করণের সামনে- খুব 
কাছে। 

বেশ কিছু দিন পরের কথা । আমিও 
ভুলে গেছি অসংখ্য চাষীর মত হরিপদ বাবুর 
«wi, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভরতপুর 
রকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন অফিসে বললেন 
স্তার অমুক দিন শ্রী বিশ্বাসের জমিতে কৃষক 
দিবস, আপনাকে যেতে হ'বে। কি জন্য কৃষক 
দিবস? ‘নতুন ফসল নূতন জোয়ার Tk- 
মুখার চাষ’ হেঁয়ালী ছন্দে ভট্টাচার্য্যর উত্তর 
শুনে প্রায় চার মাস আগে ফেলে আগা 
কোন এক ছুপুরের কথা মনে করিয়ে দিল। 
প্রশ্ন করি “কোন্‌ বিশ্বাস’? কেন আপনি কি 
ভুলে গেলেন শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের কথা ? 
আপনারই পরামর্শে চার বিঘা স্ূ্যমুখীর চাষ 
করেছেন এবং তা সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে | 
আপনাকে যেতে হবে এ অনুরোধ বিশ্বাস 
মহাশয়েরও । ফেলতে পারিনি সে অনুরোধ 
আর কৃষক দিবসে যাওয়া ত আমার কাজ। 

তারিখটা মনে নেই । ঠিক দুপুর ছ'টোর 
আগেই পৌছে গেলাম কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিকের করণে । সামনে ম্যারাপ 
বাধা । মাইকের স্বর ‘এসো মা লক্ষী বসে 
মা লক্ষী । ওখানেই আজকের কৃষক দিবস | 

মণ্ডপে যেতে বেঁটে খাটো সেই লোকট 
সহাস্তে হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে 


=> 


প্রশ্ন করলো "Is চিনতে পারছেন__ 
আপনার পরামর্শ মত চার বিঘা জমিতেই 
সূর্যমুখী চাষ করেছি” | আবছা! আবছা মনে 
পড়লো হরিপদবাবুর কথা। কয়েকখানা 
ফটোও তুললাম। এবার একান্তে ডেকে 
তার সাফল্যের কারণ জানবার চেষ্টা করি। 

মেলা থেকে ফিরে এসে বিশ্বাস মহাশয় 
ধানের জমিতে জো অবস্থায় ৪ খানা চাষ 
দেন এবং মই দিয়ে জমি সমান করে রাখেন। 
ঠিক জোতে বিঘে প্রতি ১২ কেজি হারে 
সূর্যমুখীর বীজ বোনেন। অর্থাৎ সূর্যমুখী 
বোনার উপযুক্ত সময় পৌষ-মাঘ, এবং একর 
প্রতি বীজ বোনা ৪-৫ কেজি। জাত ছিল ইসি 
৬৮৪১৪। মেলা থেকে নেওয়া বীজ ছাড়াও 
স্থানীয় কৃষি খামার থেকে বীজ সংগ্রহ করেন 
প্রীবিশ্বা। ইসি ৬৮৪১৪ জাতটি লম্বায় 
১২০-১৪০ সেমি, একটি ফুল হতে সময় নেয় 
৯৫--১২৫ দিন। তেলের ভাগ শতকরা 
৪০-_8৫। তাছাড়া আর একটি জাত হ'ল 
মরডেন। গাছ বেঁটে ৯০--১২০ সেমি, সময় 
নেয় ৮০-৯০ দিন। ঝড়ে ক্ষতি করে F | 
তেলের ভাগ শতকরা ৪০-_-৪৩। আগেই 
বলা হয়েছে অয় জমি ছাড়া সব জমিতেই 
সূর্যমুখীর চাষ করা যাবে। বিশ্বাসের জমি 
"e নয় আবার ক্ষারও নয়। 

এবার ARA জানান চার! প্রচুর 
বেরিয়ে ছিল। বোনার ২০ দিন পর একবার 
নিড়ানী দিয়ে পাতলা করে দিই। মেলাতে 
নেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীবিশ্বাস দূরত্ব 
দিয়েছেন ৪৫১৩০ সেমি। একটু ঘন 
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হয়েছে। দূরত্ব ইসি ৬৮৪১৪ এর বেলায় 
৬০ xe সেমি, আর বেঁটে জাতের বেলায় 
৪৫ ১৩০ সেমি । কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি 
সার কি দিয়েছেন? আপনারই পরামর্শ 
মত বোনার সময় একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, 
৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দিয়ে 
লাগাই। এর ২০ দিন পর নিড়ানী দিয়ে ও 
গাছ পাতলা করে একর প্রতি আরো 
৬ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিই। অবশ্য 
আপনার পরামর্শ উপেক্ষা করে ৩ কেজি 
অতিরিক্ত নাইট্রোজেন আরো একমাস পরে 
দিই। সেচ সেবিত চাষে একর প্রতি ২৪ 
কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট ও ১৬ 
কেজি পটাশ দেওয়া যেতে পারে। 

শ্রীবিশ্বাস অবশ্য নিয়মিত সেচ দিতে 
পারেন নি। আর বিনা সেচেও চাষ করেন 
নি। চাপান দেওয়ার পর একবার বৃষ্টি হয়ে 
যায় তাতেই বিশ্বাসের সুবিধা । যদিও 
সূর্যমুখী বিনা সেচের ফসল তবুও সেচ দিলে 
ভাল ফলন পাওয়া যায়। লম্বা জাতের 
বেলায় তিনটি ও বেঁটে জাতের বেলায় ছুটি 
সেচই যথেষ্ট। বোনার ২০২১ দিন পর 
প্রথম সেচ এবং এক মাস অন্তর অন্তর বাকী 
সেচ। 

হ্যা, আমারই পরামর্শ মত শ্রীবিশ্বাস প্রতি 
কেজি বীজ বোনার আগে তিন গ্রাম 
ডায়াথেন. এম ৪৫ দিয়ে বীজ শোধন করে 
নেন এবং উই পোকা দমনের জন্য বোনার 
আগে বিঘা প্রতি s কেজি aaga ৫০ 
শতাংশ ব্যবহার করেন। শ্রীবিশ্বাসের 
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জমিতে আর কোন রোগ পোকা দেখা 
যায় নি। 

সাধারণতঃ সূর্যমুখী চাষে রোগ পোকা 
কম দেখা যায়। তবে লেদা পোকা বা বিছা! 
পোকার আক্রমণ হতে পারে এবং ধস! 
রোগও ধরতে পারে | পোক! দমনের জন্য 
প্রতি লিটার জলে ছু মিলি থায়োডান বা 
দেড় মিলি একালাক্স্‌ মিশিয়ে একর প্রতি 
২৫০-_-৩০০ লিটার জল স্প্রে করতে হবে। 
ধস! রোগ দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে 
দু’ গ্রাম ডায়াখেন এম ৪৫ বা এক গ্রাম ডাই 
ফোলাটন মিশিয়ে একর প্রতি ২৫০_-৩০০ 
লিটার স্প্রে করতে হবে। একমাত্র শত্রু 
টিয়া পাখি। বিশ্বাসের জমিতে টিয়া পাখি 
দেখা গেলেও খুব ক্ষতি করে নি কারণ 
বিশ্বাসের জমি রাস্তার পাশে এবং সব সময় 
বাস, গাড়ী-ঘোড়ার যাতায়াতের শব্দে টিয়া 
পাখি বসতে পারে নি। 

ক্ষেত ঘুরে ঘুরে উপস্থিত চাষীরা দেখছেন 
আর নানান প্রশ্ন ছু'ড়ে দিচ্ছেন শ্রীবিশ্বাসের 
দিকে । হাসিমুখে বিশ্বাস যথাযথ উত্তর 
দিচ্ছেন। এবার আসল কথায় আসা যাক্‌ 
ফলন কেমন হবে। নতুন ফসল । কারো 
কোন ধারণা নেই । কৃষি খামারের সহকারী 
ক্ষেত্রপাল মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করি__-“কেমন 
বুঝছেন”। অভিজ্ঞ ক্ষেত্রপাল চটপট উত্তর 
দেন_-বিঘ! প্রতি এক qz ত «UI 
অর্থাৎ একরে তিন কুইণ্টাল। হ্যা, ভাল 


ফলনই বলতে হবে। সেচ দিলে একরে 
৫-৬ কুইণ্টাল আর বিনা সেচে ৩--৪ কুইণ্টাল 
ফলন মন্দ কি? 

আমন ধান কাটার পর জমি ফেলে না 
রেখে ‘জো! বুঝে সূর্যমুখীর চাষ বেশ লাভ- 
জনক, তাছাড়া! স্বর্ধমুরখী তেল খাওয়া যায়। 
ডাক্তার সেনের কথা স্ূর্ধমুখী তেলে রক্তের 
কোলেম্্ীল কমিয়ে আনে afte হার্টের 
AA যারা ভুগছেন তাদের পক্ষে খুব ভাল 
আর যাদের হার্টের agl নেই তাদের 
পক্ষেও ভাল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। 

মুশিদাবাদ জেলায় স্ূর্ধমুখীর চাষ 
প্রনারের ভাল সম্ভাবনা আছে। এ জেলার 
জলবায়ু ও মাটি চাষের উপযোগী । ৫-৬ 
বছর আগেও চাষ ভালই হ'ত কিন্ত বাজার 
না পাওয়ায় চাষ দিন দিন কমে যায়। 
উপযুক্ত দাম পেলে এ জেলার মানচিত্রে 
সূর্যমুখী স্থান করে নেবে। রবি WAJA 
ছাড়া খরিক মরনুমেও উচু জমিতে এর চাষ 
করা যায়। এরকম জমির অভাব নেই 
এজেলার। উপযুক্ত প্রচার ও বিক্রীর 
ব্যবস্থা করতে পারলে সম্ভবনাময় একটা 
দিক খুলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি 
তেলের খানিকটা সুরাহা হতে NTA | 
আরো সুবিধা এ জেলার বহরমপুর শহরে 
পূরাঞ্চল তৈলবীজ ও ডালশম্ গবেষণাগারটি 
স্থাপিত। তারও সুযোগ সুবিধা এ জেলার 
চাষীরা পেতে পারে। 
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সবুজ শাক-সবজি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য 
যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি গরু মহিষের পক্ষেও 
সবুজ ঘাস জাতীয় খাদ্যের একান্ত দরকার | 
এতে গরু মহিষের দুধের পরিমাণ বাড়ে ও 
গরু মহিষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । তাই সবুজ 
খাদ্য হিসাবে বারসীম ও অন্যান্য সবুজ 
গোখাছ্যের চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বারসীমে 
সবুজপাতার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। গরুকে 
খাওয়ানোর জন্য খুবই ভাল। শীতকালের 
পক্ষে এটি একটি প্রয়োজনীয় CHAT | 
এর চাষ বাড়াতে পারলে গোখাছ্ভের অভাব 
অনেকটা মেটানো যায়। কিন্তু অনেক 
সময় বারসীমের ভাল বীজ সময় মত কৃষকরা 
সংগ্রহ করতে পারেন না। সেজন্য হয় চাষ 
করেন না অথবা নিয়মানের বীজ ব্যবহার 
করেন, তাও বেশী দাম দিয়ে কিনে । তাতে 
ভাল গাছও হয় «i! উন্নত জাতের বীজ 
কৃষকরা যাতে পেতে পারেন সেজন্য তারা 


উৎগাদন পদ্ধতি 


নিজেরাই এর বীজ উৎপাদন করে নিতে 
পারেন। এখানে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে 
আলোচনা কর! হলো | 


জমি 

এমন জমি বারসীমের বীজ উৎপাদনের 
wy নিবাচন করা উচিত যেখানে অন্ততঃ 
দু বছর বারসীমের চাষ হয় নি এবং যদি 
হয়েও থাকে লক্ষ্য রাখতে হবে জাত যেন 
ভিন্ন না হয় এবং বীজ শংসিত হয়। জমিটি 
আগাছামুক্ত হবে এবং কোন কম্পোস্ট যেন 
ব্যবহার করা না হয়। জমিটিতে জল 
নিন্ধকাশনের ভাল বন্দোবস্ত থাকবে । উর্বর 
দোআশ জমি বারসীমের বীজ উৎপাদনের 
পক্ষে ভাল। তবে বারসীম কিছুটা নোনা 
সহা করতে পারে। 

বীজের জন্য যে চাষ করা হবে তা যেন 
খুব সযত্বে আলাদা ভাবে করা হয় যাতে 
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এক জাতের বীজের সঙ্গে অন্য জাতের 
বীজের কোন সংমিশ্রণ হতে না পারে। 
সেজন্য বিভিন্ন জাত থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে 
চাষ করতে হবে। 


চাষ পদ্ধতি 

জমি তৈরি £ বীজ বোনার আগে জমিটি 
ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে তৈরি করতে হবে। 
জমিটি যেন সমান ভাবে তৈরি করা হয় যাতে 
বীজ বোনার পর চার! সমানভাবে বার হতে 
পারে এবং চারার বাড়ও সমানভাবে হতে 
পারে। 


বোনার সময় 
বারসীম আশ্বিন মাসে বোনার উপযুক্ত 
সময়। 


বীজ 

উন্নত মানের উৎকৃষ্ট শংসিত বীজ 
অনুমোদিত বীজসংস্থা থেকে সংগ্রহ করতে 
হবে। বারসীমের বেশ কয়েকটি উন্নত জাত 
আছে যা বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের উপযুক্ত | 
বর্ধন জাতটি সারা দেশেই চাষ করা যেতে 
পারে। 

বারসীম প্রথম চাষ করতে হলে বীজ 
অবশ্যই রাইজোবিয়াম কালচার মাখিয়ে নিতে 
হবে। কিভাবে রাইজোবিয়াম কালচার 
ব্যবহার করতে হবে তা প্যাকেটের গায়ে 
লেখা থাকে। 
বীজের হার 

হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২৫ কেজি বীজ 
লাগবে। বীজ বোনার আগে জমিটি 
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একবার সেচ দিয়ে নিতে হবে এবং জমিতে 
দাড়ানো জলে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। 
বোনার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন 
আবহাওয়া শান্ত থাকে, যাতে বীজ ছড়ানোর 
সময় বীজ এলোমেলো ভাবে না পড়ে । বীজ 
বোনার আগে অবশ্যই সুনজলে ফেলে ভাল 
বীজ বাছাই করে নিতে হবে। 


সার প্রয়োগ 

বোনার আগে 'হেক্টুর প্রতি ২৫ কেজি 
নাইট্রোজেন ও ৭০ কেজি ফসফেট জমিতে 
দিতে হবে যদি সেই জমিতে বারসীম কেটে 
ধান বা wem শস্তের চাষ করা হয়। 
সমস্ত সারটি বীজ বোনার আগে দিতে 
হবে। 


সেচ 

সমানভাবে যাতে গাছ বাড়তে পারে 
সেজন্য প্রথম সেচটি খুবই প্রয়োজনীয় | 
হান্কা মাটিতে atata তিন থেকে পাঁচ 
দিনের মধ্যে প্রথম সেচটি দিতে হবে। 
ভারী মাটিতে আট থেকে দশ দিনের মধ্যে 
প্রথম সেচ দেওয়া দরকার। আবহাওয়া 
বুঝে এর পর ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর সেচ 
দিতে হবে। ফসল কাটার তিন সপ্তাহ 
আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। 


আগাছা দমন 

অবাঞ্ছিত শাখা এবং আগাছা তুলে 
ফেলতে হবে যাতে কোন আগাছার বীজ 
এর সঙ্গে না মিশে যায়, বিশেষ করে গাছে 
ফুল আসার আগে। ফসল কেটে তোলার 


আগে ক্ষেতের সব আগাছা যেন অবশ্যই 
তুলে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। 


শত্যরক্ষা 

বীজ বোনার পর বা অস্কুরোদগম হওয়ার 
আগে কালো পিঁপড়ে অনেক সময় এইসব 
বীজ নিয়ে নষ্ট করে । অলডিন বা বি-এইচ- 
সি জলে গুলে পিঁপড়ের আস্তানাগুলিতে 
দিয়ে পিঁপড়ে ধ্বংস করতে হবে। কাণ্ড পচা 
রোগ কাণ্ডের নীচের অংশে আক্রমণ করে, 
ফলে কাণ্ড পচে যায়। রোগ যেখানে 
আক্রমণ করেছে সেই জায়গা দেখে, সেই 
অংশটি কেটে সেখানে রোদ লাগাতে হবে | 
তাছাড়া শতকরা ২ ভাগ ব্রামিকল জলে 
গুলে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে | 


ফসল কাটা 


শুকনো অঞ্চলে মার্চের প্রথম সপ্তাহের 
মধ্যে এবং অন্য অঞ্চলে মার্চের তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যে পশুখাছ্যের wy পাতা কেটে 
নিতে হবে। এর পর পাতা আর কাটা 
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চলবে না। শেষবার যখন কাটা হবে তখন 
যেন কোনমতেই দেরী না হয় কারণ শুকনো 
ও গরম আবহাওয়ায় পরাগমিলন হতে না 
পারায় বীজ ভাল জন্মায় না। তেমনি বেশী 
আগে যদি শেষবার কাটিং করা হয় তাহলে 
গাছের বেশী বাড় হয়ে গাছ মাটিতে পড়ে 
যায়, তাতে বীজ ভাল জন্মাতে পারে T | 
সেজন্য শেষবারের কাটিং এবং বীজের 
পরিণত হওয়ার মধ্যে অন্ততঃ ১০ সপ্তাহ সময় 
যেন থাকে । শুটির তিনভাগের দুভাগ 
যখন বাদামী রঙের হয়ে উঠবে তখন 
ফসল কাটতে হবে। কাটার পর তিন 
থেকে চার দিন ফসল ক্ষেতেই থাকবে 
তারপর বীজ ভালভাবে শুকিয়ে গেলে ঝেড়ে 
নিতে হবে। ঝেড়ে নেওয়ার পর সেই বীজ 
ভাল করে পরিষ্কার করে এবং শুকিয়ে নিয়ে 
উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে | 


(0 [ “ইণ্ডিয়ানফান্মিং” ওর ১৯৮৪র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 


প্রকাশিত শ্রী চাদগি রাম, সি. এস. ত্যাগী, ema সিং 
ও আর. কে. সারদানা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের 
সারাংশ ] 
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গেঁয়াজ একটি লাভের 





«s 


সুলেখা ঘোষ 


পেঁয়াজ একটি জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয় 
অর্থকরী ফসল। এর চাহিদা সারা বছর। 
পশ্চিমবঙ্গে এর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় 
কম। তাই এর উৎপাদন বাড়ানোর উপর 
নজর দেওয়া বিশেষ দরকার । এর জন্য উন্নত 
জাত যেমন বেছে নিতে হবে, তেমনি উন্নত 
পদ্ধতিতে এর চাষ করতে হবে। 

উন্নত জাতের পেঁয়াজের মধ্যে পুসা 
রটনার, নাসিক রেড, পুসারেড ও 
রেডগ্নোব। জাত নির্বাচনের সময় খেয়াল 
রাখতে হবে যাতে নির্দিষ্ট স্থানের উপযুক্ত 
অধিক ফলনশীল জাত বেছে নেওয়া হয়। 
বোনা বা রোয়ার সময় 

কাতিক মাসে বীজ বুনে অগ্রহায়ণের 
মাঝামাঝি থেকে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
চার। লাগাতে হবে। 


বীজের পরিমাণ 
হেক্টর প্রতি ৮_-১০ কেজি বীজ লাগবে। 


জমি তৈরি 
ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। 
জমির ঢাল, সেচের ও জল নিকাশের 
সুবিধা বুঝে সমস্ত জমি কয়েকটি 
ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নিতে হবে। 
এতে সেচের যেমন সুবিধা হবে তেমনি 
সার ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। 


চার! তৈরি 

সুস্থ, সবল ও নীরোগ চারা ভাল 
ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য 
বোনার আগে বীজ শোধন করে যেমন 
নিতে হবে, আবার বীজ বোনার পর 
বীজতলার ভালভাবে পরিচর্যা করা দরকার | 
৬--৭ সপ্তাহ বয়সের চারা লাগাবার পক্ষে 


উপযুক্ত। 
সময়মত cati কর 

পেঁয়াজের ফলন কন্দের আকারের উপর 
নির্ভর করে। কন্দ যদি কোন কারণে স্ফীত 
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না হয় তাহলে ফলন কমে যাবে। 
গেছে কন্দের স্ফীতি নির্ভর করে প্রধানত; 
আলোর কাল বা দিনের দৈর্ঘ্য, আবহাওয়ার 
তাপমাত্রার উপর। লম্বা দিন ও গরম 
আবহাওয়া কন্দ স্ষীতির বিশেষ সহায়ক। 
তাই সেইভাবে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর 
নির্ভর করে সঠিক সময়ে চারা atai 
কর দরকার | 

সঠিক দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। দূরত্ব 
বেশী হলে চারার সংখ্যা কমে যাবে, 
ফলনও কম হবে। চারা কখনও ২২ থেকে 
৩ সেমির বেশী গভীরে লাগাবেন না। চারা 
থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেমি আর সারি 
থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি রাখলে 
ভাল হয়। 


সেচ 
সময়মত সেচ দিতে হবে। 


পেঁয়াজে 


দেখা সেচ বেশী দরকার | 


বসুন্ধরা £ মাঘ, ১৩৯২ 


তবে সেচ এমনভাবে 
দেওয়া দরকার যাতে করে জমি থেকে জল 
উপচিয়ে না যায়। এতে সারের অপচয় 
হয় ও গাছেরও ক্ষতি হয়। আবার ক্ষেত 
শুকিয়ে গেলেও খারাপ। তাই সময়মত, 
পরিমাণমত ও সঠিক পদ্ধতিতে সেচ 
দিতে হবে। 


সার 

মাটি পরীক্ষা করে সারের পরিমাণ ঠিক 
করা দরকার। মোটামুটি ভাবে হেক্টর 
পিছু ভাল পচা জৈব সার অন্ততঃ ১৫ টন, 
১০০ কেজি নাইট্রোজেন, t» কেজি ফসফেট 
ও ১০০ কেজি পটাশ দরকার । জৈব সার-_ 
সবটাই জমি তৈরির সময় ছড়িয়ে চাষ দিয়ে 
মাটির সাথে ভালভাবে মেশান দরকার | 
মূল সার হিসাবে অর্ধেক নাইট্রোজেন, 
পুরো ফস্ফেট ও পুরো পটাশ জমি তৈরির 
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সময় দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে 
বাকী ৫* কেজি চারা রোয়ার ১ মাস পরে 
দিতে হবে। সার সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে i 
দিয়ে চারার ২ই সেমি দূরে ও ৫ সেমি 
নীচে সারিতে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় 
কম হয়। 
আগাছা দমন 
আগাছা সময়মত তুলে নিড়েন দেবেন। 
চাপান সার দেওয়ার আগে আগাছ। অবশ্যই 
পরিক্ষার করতে হবে। 


রোগপোকা। দমন 
রোগ £ 

পাতা ঝলসানো রোগ £ এটি এক 
ধরনের ছত্রাক ঘটিত রোগ । ইহা পেঁয়াজের 


পাতা, বীজ, কাণ্ড ও বান্ধব আক্রমণ FTA | 
আক্রান্ত পেঁয়াজের পাতার উপরে প্রথমে 
ছোট ছোট স।দাটে ভেজা ভেজ। গোলাকার 
দাগ দেখা যায়। এই দাগের মধ্যবর্তী অংশে 
বেগুনী রঙের ছোট দাগ থাকে। এই 
বেগুনী রংএর দাগটি পরে বড় হয়ে যায়। 
পাতা থেকে গাছের অন্যান্য অংশও আক্রান্ত 
হয়। পাতাগুলি এবং গাছের যে অংশে বীজ 
থাকে তা শুকিয়ে পড়ে যায় ও মরে যায়। 

এ রোগ দমনের wy থাইরাইড যেমন 
থাইরাম__০২৫%-এর সাহায্যে বীজ 


শোধন করে লাগান প্রয়োজন। এ ছাড়া 
প্রতিষেধক হিসাবে ম্যানকোজেব যেমন 
ডাইথেন-এম ৪৫ বা জিনেব যেমন ডাইথেন- 
জেড ৭৮ প্রতি লিটার জলে ২'৫ হিসেবে 
মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে I 
পোক। £ 

চাষী পোকা £ পেঁয়াজের সবচেয়ে 
ক্ষতিকারক শত্রু হলে৷ চোষীপোকা | এগুলি 
দেখতে খুব ছোট ও হলদে রঙের। আক্রান্ত 
গাছের পাতায় সাদা সাদ! প্রায় গোলাকার 
দাগ দেখা যায়। পাতার ডগা বাদামী হয়ে 
শুকিয়ে যায়। পাতা মুড়ে নলের মত আকার 
ধারণ করে। 

চোষী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি 
লিটার জলে ১২ মিলি হিসাবে ডাইমিথয়েট 
যেমন রোগর-৩০ ই.সি অথবা মিথাইল 
ডিমেটন যেমন মেটাসিস্টক-২৫ ই. সি. 
অথবা ২ মি. লি. ম্যালাথিয়ন যেমন সাইথিয়ন 
to ই. সি মিশিয়ে স্প্রে করতে ZTA | 


ফলন 

পেঁয়াজ চার থেকে পাঁচ মাসের ফসল। 
পাতার ডগা হলদে হয়ে ঢলে পড়লেই 
পেঁয়াজ তোলার সময় হয়েছে বুঝতে A | 
ঠিকমত চাষ করতে পারলে হেক্টর প্রতি 
১৫--২৫ টন ফসল পাওয়া যেতে পারে । 
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পশ্চিমবঙ্গে শহরের তুলনায় গ্রামের 
সংখ্যা প্রায় তিনগুণ। নারী-পুরুষের সংখ্যা 
বিচারে সমগ্র ভারতের নারীর সংখ্য! পুরুষের 


প্রায় সমান। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রামগুলিও এগিয়ে চলেছে । সেই সঙ্গে 
মাঠের কৃষকভায়েরাও দেশের অগ্রগতির 
কাজে এগিয়ে এসেছেন। আবার FIT- 
ভায়েদের কাজে সাহায্য করবার জন্য কৃষক 
মা-বোনেদের প্রচেষ্টারও অন্ত নেই। ঘর 
গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি মা-বোনের! 
কৃষির বিভিন্ন কাজে সাহায্যও করছেন বাড়ীর 
পুরুষদের | 

যুগ ও সমাজের প্রয়োজনে আজকের 
দিনে মহিলারাও ঘর সংসারের কাজের 
বাইরেও নিজেদের নিয়োজিত করতে চান। 

জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক, দঃ ২৪ পরগণা 
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DTR DT 


কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে 
নিয়ে অর্থ নৈতিক চাপের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে 
চেষ্টা করছেন। তাই কৃষির বিভিন্ন কাজে 
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে তারা 
বিশেষ আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় 
সরকারী কৃষি বিভাগের উদ্যোগে যে মহিলা 
প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে 
যোগ দিতে গ্রামের মহিলারা যথেষ্ট আগ্রহী | 
এই সব শিবিরের মাধ্যমে বীজ, খাদ্য 
শস্তের সংরক্ষণ, গৃহসংলগ্ন সবজি বাগান, 
হাস-মুরগী গো-পালন, পুষ্টি ও পুষ্টিকর খাবার, 
সয়াবীনের দুধ ও বিভিন্ন উপজাত খা্য তৈরী, 
ফল-সবজি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিশদ 
আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা করা হয়। 
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় তিনদিনের 





মহিলা প্রশিক্ষণের বাবস্থা এ বছর অর্থাৎ 
১৯৮৫ থেকেই শুরু হোল । জুন মাসে প্রথম 
শিবির খোলা হয় কাকদ্বীপ ব্লকের ভূবননগর 
গ্রামে। এরপর দ্বিতীয় শিবির ফলতা ব্লকের 
শহরার হাটে, তৃতীয় শিবির বজবজ এক নং 
ব্লকের পূজালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
এবং আগষ্ট মাসে চতুর্থ শিবির খোলা হয় 
জয়নগর ছু নং ব্লকের ব্যবস্থাপনায় নীমগীঠের 
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের হল ঘরে। প্রতিটি 
শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত মহিলাদের উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার তারিফ. না করে পারা যায় 


মাটির agal সংগ্রহ পদ্ধতি 
শেখানো হচ্ছে 


অনুযায়ী পঁচিশজন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। 
শিবিরের শেষদিনে মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা 
যায় যে প্রত্যেকেই চান এ ধরনের প্রশিক্ষণ 
শিবির প্রতিটি গ্রামে করা হলে স্থানীয় কৃষক 
পরিবারের মা-বোনেরা উপকৃত হবেন | 
সুন্দরবনের কাকদ্বীপ ব্লকের ভূবননগর 
গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে মহিলাদের 
হাতে কলমে জমির মাটি সংগ্রহ করে 
পরীক্ষাগারে পাঠানর পদ্ধতি বিষয়ে ca শিক্ষা 
দেওয়া হয় তা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই প্রথম | 
ফলতা, বজবজ এক নং, জয়নগর ইদুই নং ব্লক 


না। প্রত্যেকটি শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রকল্প আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে সয়াবীনের ছুধ- 
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ছানা-দই ও অন্যান্য খাবার তৈরী হাতে 
কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 
পূজালী গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে 
বজবজ এক নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক 
শ্রীমতী শুভশ্রী সেন নিজে উপস্থিত থেকে 
সহযোগিতা করেন। সয়াবীনের ছুধ-ছানা- 
দই ও অন্যান্য খাবার তৈরীর ব্যাপারে 
নিজেই কাজে নেমে শিক্ষাথ্থিনীদের যথেষ্ট 
উৎসাহিত করেন | 

শিক্ষাথিনীদের একজন শ্রীমতী শুভা 
মণ্ডল। শ্রীমতী মণ্ডল স্বামীর পাশে থেকে 
মাঠের কাজও করে থাকেন। তিনি জানান 
তাদের সাড়ে তিন বিঘা জমিতে জয়া, সীতা, 
রত্ব জাতের ধানের চাষ খালের জলে সেচ 
দিয়ে করেন। গত বোরোতে সময়মত 
ধান লাগান। তাতে ফসল রোগপোকার 
কবলে পড়েনি। যথাসময়ে ‘ধান’ কেটে 
গোলায় তুলতেও পেরেছেন | উচ্চ মাধ্যমিক 
পাশ করা উমা হালদারও জানান তিনিও 
বাড়ীর পুরুষের সঙ্গে তাদের চার faai 
জমিতে চাষাবাদ করে থাকেন। তারও এ 


qum) মাঘ, ১৩৯২ 


এক কথা বোরোতে সময় মত ধান লাগিয়ে 
রোগ পোকার আক্রমণে পড়তে হয়নি। 
ফলতা ব্লকের দক্ষিণ «pa হাটের কাজল 
দাস, ঈশ্বরীপুর গ্রামের রীণা সামন্ত, কাশী- 
রামপুরের নিবেদিত৷ মণ্ডল ও কাকদ্বীপ ব্লকের 
ভুবননগর গ্রামের সুদীপা মণ্ডল, রীতা নস্কর, 
শান্তি দাস এবং বজবজ এক নং ব্লকের 
কালিকাপুর গ্রামের বিজলী পাল, রামচন্দ্রপুর 
গ্রামের রেণুকা দাস, কালীপুর গ্রামের শিখা 
মান্না প্রমুখ প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে 
ধানের রোগ পোকা, গৃহসংলগ্ন জমিতে সবজি 
চাষ, ইদুর দমন, সার গর্ত তৈরী ইত্যাদি 
বিষয়ে জেল! মুখ্য কৃষি আধিকারিককে যে 
ভাবে প্রশ্ন করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় | 

মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা 
চিন্তা করে এ বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে 
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই 
জেলার নামখানা, ফলতা, বিষ্ণুপুর এক নং, 
বারুইপুর, বজবজ এক নং ও ডায়মগুহারবার 
দু নং ব্লকে তিন দিনের মহিলা প্রশিক্ষণ শিবির 
খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 





৩১ 


ফাল্গুন মাঘের করণীয় 


ফাল্গুনের আগমন যেমন শীত মরন্থুমের 
সমাপ্তি জানায় সেই সঙ্গে কৃষকের ক্ষেতেও 
চাষের কাজে আনে পরিবর্তন। প্রাক্‌- 
খরিফের চাষের সুরু এখন থেকেই | এ মাসে 
তরাই অঞ্চলে বোনার উপযুক্ত অধিক 
ফলনশীল জাত আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও 
২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ 
এবং স্থানীয় উন্নত জাত ছুলার ও এম-সি-_ 
১৬১৬। বোনার আগে বীজ সব সময়েই 
শোধন করে বোনা দরকার | 


গম 2 

গম চাষে ধানের তুলনায় জলের পরিমাণ 
কম লাগে। কৃষকরা গম চাষে অনেকেই 
আগ্রহী । ভাল ফলনের জন্য গমের ক্ষেতে 
নিদিষ্ট সময়ে সেচ দেওয়া দরকার । এই 
সময়ে একবার সেচ দিন। সেচ এমন ভাবে 
দেবেন জমিতে যেন জল না দাড়ায় । জমিতে 
জল বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে। 
তাতে গমের ফলন কম হবে। কালবৈশাখীর 


জলে গম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গম পাকার 
সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে মাড়াই করে নিন। 
ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর 
খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন | 


পাট 2 

উত্তর বঙ্গে অল্প বৃষ্টি এলাকায় উচু 
জমিতে এ মাসের শেষ থেকে মিঠে পাট 
চৈতালি (জে-আর-ও ৮৭৮) এবং নিচু জমিতে 
তেতো পাট সোনালী (জে-আর-মি ৩২১) 
JJA | 


তিল? 

এ মাসে তিল qus: তিলের উন্নত 
জাত বি-৬৭, বি-১৪, বি-৯ ইত্যাদি | বোনার 
আগে মূল সার হিসাবে একর প্রতি ১০ 
কেজি নাইট্রোজেন দিন। 


অন্যান্য ফসল? 
এ মাসের মাঝামাঝি থেকে মুগ ও 
কলাই qe | 











সপ্তম পঞ্চবাধষিক যোজনা র ব্যাপক প্রস্তুতি 


s উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্র। 
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০) 
(পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং ৩,৭০০ e iis 
তৈলবীজ) মেঃ টন 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজোই পার 
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন 
ফলন বাড়ান 2 আয় বাড়ান 


cd রাজ্য qp নিগম লিঃ-এর cue] দপ্তর 
রায়গঞ্জ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) 
মালদ। — 3 মকদমপুর, মালদা 

বহরমপুর ঃ পঞ্চাননতল।, বহরমপুর (মুখিদাবাদ) 
কৃষ্ণনগর 2 ১২ ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) 
বর্ধমান £ ৭৯ এন. এন. বনু রোড, বর্ধমান 

সিউরী : দাঙ্গালপাড়া, সিউরী (বীরভূম) 

বাঁকুড়া ৪ চাদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া 

মেদিনীপুর £ ৩৫/১ অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 


ভ্নদল্ শন 2 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ 


৪ গঙ্গাধরবাবু লেন ডেষ্ঠ তল), কলিকাত। ৭০০ ০৭২ 






















রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯ ( বসুন্ধরা £ মাঘ £ ১৩৯২ 
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Green Revolution is our aim. The object is to — service for cultivation of cotton/groundnut and for এ 
modernise farming in the State. And Agro-Industries Sniall Farmers Development Agency and Marginal 
Corporation is lending a helping hand to achieve the Farmers & Agricultural Labourers Development Project 


goal. The Corporation has been supplying modern Schemes. ২০০৯ + সাত ! 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and The Corporation has"another role t00—to create 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase, employment opportunities for na graduates; 5 
basis. - X diploma holders and Agricultural graduates in different 

The Corporation also supplies quality- seeds, Agro-Service centres in this State. * 


fertilisers and pesticides. — Hand in hand with farmers — 
Agro-Industries Corporation also provides custom. Agro-Industries Corporation r 


. West Bengal Agro-Industries Corporation Limited 


ই প৯ ১1৯ 
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সম্পাদন! উপদেষ্টা পর্ষদ 





I ৪ | - sie ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/রুষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
মি বের Aet নতুন পি ডঃ সুধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্ত 
“টমেটো ক্রাশ” "১. ৭-৯ ডঃ কলা ব্রত সেনগুপ্র।যুগা রুষি অধিকর্তা (গবেষণা) 
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় ূর্জটা মুখাজ, যুগ কৃষি অধিকর্তা! ( সম্প্রসারণ ) 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি ১১-১৬ জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (eque) কৃষি বিভাগ 
fem e অমলেন্দু সরকার/মুখা প্রচার ও জনসংযোগ 
চীনাবাদামের ১৭-১৯ 
প্রাক-খরিখে মুগের ঢাষ লাভজনক ২০২২ Nerio 
Biene Ba wdru tq. ২৫৪ অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কুষিতথা আধিকারিক (সদর) 
সুলেখা ঘোষ স্থলেখ! ঘোম/সম্পাদিকা 
বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয় ". ২৫ চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক 
কাকন্বীপে কিষাণ মেল! (সংবাদ) ... ২৭ প্রধান সম্পাদক 
বর্ণানুক্রমিক সূচী --- ^ ২৮৩১ ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কৃষি অধিকর্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ 
e 
স্ব জল স্ব । 
ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯২ 
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা) 


পশ্চিম্বঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত 










গ্রাহকদেল্স প্রতি আন্বেদন্ন 














qaa মাসিক পত্রিকার ১৩৯২ সালের টাদার মেয়াদ খাদের 
শেষ হয়ে যাচ্ছে «i গেছে, নতুন বছরের ww টাদ। পাঠিয়ে তদের 
গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বাধিক চীদার টাকা পোষ্টাল 
অর্ডারে al ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, অথবা 
জেল! কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, 
কলিকা তা-৪০' এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 

বনুদ্ধর। পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের ww চিঠির 
সঙ্গে স্ট্যাম্প al পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই গ্রয়োজন- 
বোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়। হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রের সাঁভিস 
ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার কর! চলে। 

প্রধান সম্পাদক 





অনিবার্ধ কারণে এ বছর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্য! যুক্তভাবে প্রকাশ 
করতে হলে! । পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলি যাতে সময়মত প্রকাশ 
কর! যায় সেজন্য এই সাময়িক ব্যবস্থা! নেওয়া হলে।। আশ। কর! যায় 
এজন্য গ্রাহক, কৃষক ও পৃষ্ঠপোষকদের সহানুভূতি থেকে আমরা 
বঞ্চিত হবে| না। এই যুক্ত সংখ্যায় ছুমাসের প্রয়োজনীয় 
তথ্য যতট। সম্ভব সংযোজন করার চেষ্টা কর! হয়েছে এবং uy এই 
যুক্ত সংখ্যাটি কিছু বর্ধিত আকারে প্রকাশ কর! হলে! । 

রবি xag শেষ হয়ে এলো! । কৃষক ইতিমধ্যে রবি ফসল যেমন 
ছোলা মুস্থর' তাছাড়। আলু ইত্যাদি যেমন ক্ষেত থেকে তুলেছেন 
সেইসঙ্গে তার যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আশাকরি করেছেন। 

বর্ষচক্রে চৈত্র বছয়ের শেষ মাস। এই সঙ্গে একটি বছরের 
প্রস্থান ও নতুন বছরের প্রবেশ। যদিও বর্তমানে সেচের fani 
বাড়ার ফলে সার! বছরই কিছু কিছু ক্ষেতে চাষের কাজ চলে তবুও 
কৃষিবর্ধ afasta দিয়েই শুরু । কালবৈশাখী এই সময় রুদ্ররূপে 
দেখা cma কিন্তু এই কালবৈশাখীর জলেই কৃষক প্রাক-খরিফের 
চাষ হিসাবে পাট ও আউশ ধানের চাষ সুরু করেন। 

আউশ ধানের চাষ ধীর! করছেন Stal নিশ্চয়ই নিজের জমির 
অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের ধান বেছে নিয়ে বীজ সংগ্রহ 
করেছেন। Atal পাটের চাষ করছেন তাঁর! উপযুক্ত জাতের পাট- 
বীজ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছেন। এই বিষয়টি মনে রাখা দরকার 
যে বিভিন্ন জাতের পাটের বোনার সময় বিভিন্ন পাট বোনার আগে 
কৃষকদের এ বিষয়ে যেন লক্ষ্য থাকে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের 
আগে পাট বুনলে অসময়ে গাছে ফুল এসে যায় এবং তাতে ফলন 
ভাল হয় Al l 

এখন সেচের স্থুবিধ! আগের তুলনায় বেড়েছে । এর ফলে একই 
জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল অনেকেই উৎপন্ন করছেন। তবে 
একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে গেলে এখন 
থেকে সার। বছরের শস্য চাষের একটি পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়া 
ভাল। তাতে ফল অনেক ভাল পাওয়া xmi €- পর্যায় ঠিক 
করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নিদিষ্ট ফসলচক্র বার বার 
অনুসরণ করা না 22] তাতে অনেক সময় রোগ-পোকার আক্রমণ 


বেড়ে যাওয়ার aeiaai দেখা যেতে পারে। বর্তমানে রোগ-পোকার আক্রমণের সমস্ত! 
বেড়েছে । তাই সময় থাকতে এ বিষয়ে সব রকম সাবধানতা নেওয়া দরকার | 

এই মরস্ুমে সবজি চাষ খুবই লাভজনক । কম খরচে অতি সহজেই sw, বর্ষায় নান! 
সবজি চাষ কর! যায় যেমন ঢে'ড়স, বরবটি, লাউ, ঝিঙ্গে, করলা) ডাট| ইত্যাদি। তাছাড়া 
ডাল ও তৈলবীজে এ রাজ্যে ঘাটতি রয়েছে। এ সময় কিছু কিছু ডাল ও তৈলবীজ যেমন মুগ, 
অড়হর ও চীনাবাদামের চাষ করে বাড়তি আয় কর! যায়। আমাদের সর্বদাই উদ্দেশ্য 
থাকবে একদিকে বেশী উৎপাদন কর! ও সেইসঙ্গে আয় বুদ্ধি করা। এইসব উৎপাদন Piiz 


রূপাযিত করার ey যদি সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে কৃষকরা যেন স্থানীয় 
কৃষিকম্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ PTAR | 
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এখন কৃষকরা উন্নত অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী । সুখের 
বিষয় গত কয়েক বছরে ধানের বেশ কয়েকট। 
অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হয়েছে। উন্নত 
পদ্ধতিতে এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান 
চাষ করে ফলন যে অনেক বাড়ানো যায় 
রাজোর কৃষকরা! এ বিষয়ে সজাগ। এইসব 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ সময়মত 
সুরু করলে পরবর্তী ফসল চাষের জন্যও যথেষ্ট 
সময় পাওয়! যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, 
আবহাওয়া, জমির অবস্থান বিভিন্ন রকম। 
সব জাতের ধান সব জায়গায় ভাল হবে «I 
cw প্রাকৃতিক আবহাওয়।) জমির অবস্থান, 
সেচের সুযে!গ fani অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের 


Oo STO 


ধান বেছে নিতে হবে। ভাল ফলনের Wy 
জমির উপযোগী উপযুক্ত ধানটি বেছে নেওয়া 
একান্ত দরকার। 

কোথায় কি জাতের ধান চাষ কর! যাবে 
সে সম্বন্ধে এখানে আলোচন! কর! হলে | 

(১) খরাপ্রবণ iga মাটি অঞ্চল এই 
অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পুরুলিয়ার সমণ্ডা অঞ্চল। 
তাছাড়। বাঁকুড়া জেল! এবং মেদিনীপুর) বর্ধমান 
ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল। 

এই অঞ্চলের উপযোগী অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান হলে! আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ 
(রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬-৪২-১ 
এবং স্থানীয় জাত ছুলার। এই জাতগুলি 
বোন! ও রোয়ার উপযোগী । তবে যার! catal 
করে বুনতে চান তাদের রোয়ার উপযোগী ধান 


হ'ল sg লি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) এবং ২৫, 
আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) এবং 
আই-আর-৩৬। 

২। পলিমাটি অঞ্চল-_-পলিমাটি অঞ্চলের 
মধ্যে পড়ে মালদহ, মুশিদাবাদ। নদীয়া, 
২৪ পরগণ|1, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম 
দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) এবং 
বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার 
vitem | 

এই অঞ্চলে বোনা ও রোয়ার উপযোগী 
ধানের জাত হলে। পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫) 
সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও 
আই-আর-৩৬, স্থানীয় জাত হলে! ছুলার এবং 
এন-সি ১৬২৬। 

যার! ধান Capui করে বুনবেন, তাদের জন্য 
উপযোগী জাত হলে! 3b সি-এন-এম-৬ 
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(লক্ষ্মী), আই-ই-টি 
(ক্ষিতীশ)। 


v | 


১৪৪৪ (রসি) ও ৪০৯৪ 


wal? অঞ্চল-_-এই অঞ্চলের মধ্যে 
পড়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দাঁজিলিং 
জেলার শিলিগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
ইসলামপুর মহকুমা । কেবল বোনার উপযোগী 
জাত হলে! আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ১২৩৩) 
পলমন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। স্থানীয় 
জাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যায় mia 
ও এন-সি ১৬২৬। 

আউশ মরস্থমে উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের 
যে কোন দো-আশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। 
যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে 
আউশ ধানের চাষ কর! হয় তবু জমিতে সেচ ও 
জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফসলের ফলন 
ভাল হয়। 
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তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় 


যে কোন রান্নায় দু চার টুকরে! টুকটুকে লাল 
টমেটো যদি উকিকঝু কি দেয় তাতে কার না ভাল 
লাগে। তার ওপর যদি এমনটি ঘটে যখন 
টমেটে| বাজারে পাওয়া যায় না বা দাম তখন 
প্রায় সাধারণের নাগালের বাইরে। সারা বছর 
রান্নায় বাবহার়ের wg কিভাবে অতি সহজে 
নামমাত্র খরচে টমেটে| ঘরেই সংরক্ষণ করে রাখ! 
যায় তারই উপায় নিয়ে এখানে আলোচন! 
কর! GU I 

এরজগ্য প্রয়োজনীয় জিনিস যা লাগবে 
তা হলে! :— 
১। টমেটে।। ২। এসেটিক এসিড | ৩। পটাশিয়াম 
মেটা-বাই-সালফাইট বা কেঃএম,এস। ৪। সোডি- 
য়াম বেনজোয়েট। 


কিভাবে প্রস্তুত করবেন 

সম্পূর্ণ লাল: রঙের টাটক! শাসাল ভাল 
টমেটে! বাছাই করে Afasia জলে ভালভাবে 
ধুয়ে নিন। অতিরিক্ত পাক! এবং সবুজ ও হলুদ 
অংশযুক্ত টমেটো নেবেন না। অবশ্য আংশিক 
সবুজ টমেটে! দু’ একদিন ঘরে রেখে সম্পূর্ণ লাল 
হয়ে উঠলে wi ব্যবহার করতে পারেন। বৌটার 
অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে দুই বাচার patat 
করুন। টমেটে! কাটার জগ স্টেনলেস Pues 
ছুরিই বাবহার করতে হবে। 

কাট! টমেটে| একটি এলুমিনিয়াম ডেকচিতে 
নিয়ে আগুনের উপর বসান। জল একেবারেই 
মেশাবেন না। এবার নাড়তে থাকুন যাতে 
টমেটো! ডেকচির তলায় ধরে না যাঁয়। অল্পক্ষণের 


বন্ধুন্ধর! £ ফাল্জন-চৈত্র £ ১৩৯২ 


মধ্যেই দেখবেন টুকরোগুলি নরম হয়ে তা থেকে 
রস বার হচ্ছে। টুকরো সহ এই রসের ঘনত্ব 
যখন প্রথম অবস্থার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয় 
তখন আগুন থেকে নামান। তারপর খোসা? 
বিচি ও রসসহ এই টমেটে! ওজন করুন অথবা 
লিটার মগে মেপে নিলেও চলবে । সেই মাপ 
অনুযায়ী অন্যান্য উপাদানগুলি নিতে হবে। 
উপাদান তালিক! 

ফে'ট।নে। টমেটে। ৫ কিঃ an: mat ৫ লিঃ মগ 
এসেটিক এসিড ২৫ মিঃ লিঃ » ৫ চা-চামচ 
কে,এম,এস ২ গ্রাম অতি o 
সোডিয়াম বেনজোয়েট ১ গ্রাম ৮ o o» 
যে চামচে ঠিক ১১০ ফৌট! জল ধরে সেটিই 
প্রকৃত চা-চামচ বলে ধরবেন। কালি তোলা 
এরকম পরিষ্কার ড্রপারের সাহায্যে এই 
ফোটার মাপ দেখে নেবেন। এক চা-চামচ 
উপাদান সাদা কাগজে ঢেলে সমান পাঁচ 
ভাগ করলে প্রতি ভাগ হবে $ চা-চামচ ও 
দু’ ভাগ নিলে হবে ই চা-চামচ। উপাদানের 
মাথা কেটে চামচের মাপ নেবেন। 

ফোটানে। টমেটো! sieh] হলে তা পুনরায় এ 
ডেকচিতেই রাখুন। তালিক! অন্মুযায়ী অন্যান্য 
উপাদানগুলিও আলাদা করে মেপে নিন। 
আগেই কিছুট! পরিষ্কার জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে 
রাখবেন। এখন ত! থেকে এককাপ মত নিয়ে 
দু’ ভাগ করে gb কাপে ঢেলে তাতে কেঃএম'এস 
এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট আলাদা করে 
চামচের দাহায্যে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত FFR | 

এইবার টমেটোশুদ্ধা ডেকচি পুনরায় 
আগুনের উপর বসান এবং ফুটতে শুরু করলেই 
আগুন থেকে নামিয়ে নিন। এসেটিক এসিড, 


দ্রবীভূত কে,এম,এস এবং সোডিয়াম বেনজোফেট 
যোগ করে হাতার সাহায্যে খুব ভালভাবে 
মিশিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যথেষ্ট গরম থাকতে 
থাকতেই ত! জীবাণুমুক্ত চওড়া-মুখ বোতলে মুখ 
অবধি ভতি করে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুব ভালভাবে 
আটকে বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করে দিন। এই 
উৎপাদিত দ্রব্যটির নাম “টমেটে। ক্রাশ’ । 

এইভাবে সংরক্ষিত টমেটে। সার! বছর রান্নায় 
ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বিশেষতঃ 
খোস! ও বিচি থাকায় টমেটোর স্বাভাবিক উৎকর্ষ 
সংশ্লিষ্ট খাছ্দ্রব্যকে সবদিক থেকে অত্যন্ত 
৪৮১০০ তোলে। 

টমেটোজাত yaaa মধ্যে নবতম 
সংযোজন এই “ক্রাশ? । এর উৎপাদন ও সংরক্ষণ 
পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ এবং ব্যবহারিক 
উপযোগিতাও অতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। 
সুতরাং কি গ্রামে কি সহরে ‘ক্রাশ’ এর ব্যাপক 
প্রচার ও প্রসারের «d সুযোগ অত্যান্ত 
সম্ভাবনাপূর্ণ। নিশ্চিতভাবে বলা। যায় ক্ষেত্র 
বিশেষে টমেটোর অতিরিক্ত উৎপাদনজনিতি 
বাৎসরিক সমস্যা! সমাধানে দিরুছেগ ও fag Ti? 
পথ প্রস্তুত করতে পারে এই Pardi ক্রাশ’ । 
সাবধানতা 

বোতলকে জীবাণুমুক্ত করার wp তা 
ভালভাবে পরিষ্কার করে আধ x51 জলে ফুটিয়ে 
নেবেন তারপর জল ঝরিয়ে রাখবেন। ঢাঁকনাও 
ফুটন্ত জলে ভাল করে ধুয়েনেবেন। সবচেয়ে 
জরুরি বিষয়টি হ'ল-_-ঢাকনার ভিতর যেন ভাল 
মোট! ওয়াশার বা চাঁকতি থাকে যাতে caita- 
জাত 'ক্রাশকে নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ 


qai: ফাল্গন-চৈত্র : ১৩৯২ 


অবস্থায় বন্ধ কর! যায় এবং টমেটো! কোনমতেই টমেটে! কোন প্রকারেই যেন লোহার প্রত্যক্ষ 


ঢাকনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে না পারে। 


সংশ্রবে না আসে। গরম অবস্থাতেই ‘ক্রাশ’ 


লক্ষ্য রাখতে হবে উৎপাদন ও সংরক্ষণক।লে পাত্রে ভরতে হবে। 


খরচের হিসাব 


(৫ কিঃ at: “ক্রাশ? উৎপাদনের wy ) 





বিষয় 


টাটকা টমেটে। 
এসেটিক এসিড 

কে, এম, এস 
সোডিয়াম বেনজোয়েট 
জ্বালানি 








পরিমাণ মূল্য 
৮ কিঃ att: 8'eo Dj: 
২৫ fs fe: j'ose y 
২ গ্রাম ০*১৮ y 
১ » e'oq ৯ 
০৫০ 








মোট--৫"৭৫ টা: 





ঘরোয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বোতলের দাম ন! 
ধরাই উচিৎ কারণ একবার যোগাড় করতে 
পারলে তা বারবার ব্যবহার করা যাবে। ঠিক 
যেমন সংসারের চা-খরচের হিসাব-খাতায় 
কাপের দাম থাকে না। 

রাসায়নিক দ্রব্যের নাম শুনলে প্রথমেই 
মন পিছিয়ে যায়। কারণ যোগাড় কর! সমস্য! | 
তাই কোথায় এগুলি Ateni যাবে সে সম্বন্ধে 
এখানে বলা হলে! | 

রাসায়নিক দ্রব্য তিনটি কলকাতায় লাল- 
বাজারের পিছনে awal QD পাবেন অথবা 


স্থানীয় ওষুধের দোকানে যোগাযোগ করে 
আনিয়েও নিতে পারেন। একটা কথা--কাজের 
জন্য এগুলির প্রয়োজন অল্প পরিমাণে হলেও 
দোকানে কিন্তু ৫০* গ্রামের প্যাক ছাড়! 
সাধারণতঃ পাওয়। যায় না। "exit ৪-৫ জনে 
মিলে কিনে ভাগ করে নিলে আর সমস্থ 
থাকে «|! এগুলির ৫০০ গ্রাম প্যাকের মূল্য 
যথাক্রমে ২০ Di ৪৫ i ও ৩৫ টা: মত। 
এসেটিক এসিড-_ঝাঁঝাল তরল; কে, এম, এস 
ঝাঝাল সাদ! গুড়ে! ও সোডিয়াম বেনজোয়েট-_ 
সাদ! গুড়েো। 










আপনার ধানকে রক্ষা করুন 


Ec. ত থাইমেট ১0-ভি প্রয়োগ করুন 
yo bit atit fs aon 


প্রয়োগ নিদি দ্বিতায় বার 
রোয়ার ২০-২৫ দিল পর 
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zem পোকা নাহয় o ভেঁপু পোকা শ্যামা পোক৷ |] fi 
LÀ LUTE ZEB CELUM 8287. AE. 89425 
বাঁজতলায় এবং খেতে ধানগাছকে সঠিক সময়ে খাইমেট ১০-জি 
মাজরা পোকা, ভেপু পোকা, বাদামী প্রয়োগ করুন 
শোষক পোকা, পাতাখেকো AE পতঙ্গ পোকা মাকড়ের আক্রমণের আগেই 
এবং শ্যাম৷ পোকা হাত থেকে থাই্টামই soe প্রয়োগকরা দরকার | 


রক্ষ। কর দরকার | থাই'আঃ ১০"জ প্রয়োগ আরুমণের আগে প্রয়োগ করলে 
করে গাছকে ভিতর থেকে X S CIA । গাছকে ভেতর থেকে সুরক্ষিত রাখে 














অপুর্ব ভান্তর্বাহ্থী কাধ্যকারীত। এবং পরণামে অধিক ফলনে ERS EE 
থাইমেট sofe অস্তবাহাঁ দান'দার AIJ করে। | 
কাঁটনাশক প্রয়োগের পর [শিকড়ের মাধামে বীজভলায় প্রয়োগ £ উন্নতমানের ওনুধ 
গাছের ‘ভিতর ঢুকে যায় এবং কাণ্ডে ও চারা তোলার t-s দিন আঁগে। enm টাকার qe 
পাতায় pigra থেকে গাছকে ভিতর থেকে খেতজনমিতে wu CVANAPMID 
রশ্ষিত রাখে ৷ তাছাড়াও থাইমেট sofe রোয়ার ২০-২৫ পর। 
রী ও বাষ্পজ'নত কার্ধাকারীতা পুলরাহা প্রয়োগ £ সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
দ্বারা গাছকে mue) করে Y বোয়ার ৪৫-৫* দিন পর | z qd ৮০ 








আলামত _ 
আপনার ফঙ্গলকে IOS ro voc om নিলি im 
অগ্তালাহিত সুরক্ষা যোগায় e আমেনিকার সায়কাহিত ক্রোল্পাৱীর রেজিস্টার্ড ঠাক 


Mechanix- TH 1/86 Ben 625 


থাইমেট ১০-জি 








ভারতের ২.৭ শতাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত 
পশ্চিমবঙ্গে দেশের ৮ শতাংশেরও বেশী মানুষ 
বাস করেন। স্বাধীনতা লাভের সময়ের পশ্চিম- 
বঙ্গে জনসংখ্যা আড়াই কোটি থেকে বেড়ে এখন 
৬ কোটির মত হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে e» 
লক্ষ টন ADAI উৎপাদন হতো! । ১৯৮৪-৮৫ 
সালে ৯৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি এসে 
পৌছেছে। এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের ইতিহাসে 
এটি একাট সর্বকালীন রেকর্ড। পাট, আলু ও 
সবজি উৎপাদনে এ রাজ্য শুধু Wow নয়, 
রাজ্যের বাইরেও রপ্তানি হয়ে থাকে। স্বাধীনত। 
লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে পাটের উৎপাদন ছিল 
৬.৫ লক্ষ বেল, এখন ত! ১০ গুণেরও বেশী 
বেড়েছে। আলুর উৎপাদন তখন হ'ত ৩ লক্ষ 
টনের মত, এখন তা y. গুণেরও বেশী বেড়ে 
৩১ লক্ষ টন হয়েছে। স্বাধীনত। প্রাক্কালে 
গমের উৎপাদন কিছুই ছিলন! বললে চলে, 
এখন ৮ লক্ষ টনের বেশী উৎপাদন হয় এবং 
ফলনের হারও পাঞ্জাব, হরিয়ানার পরেই। 
তৈলবীজের উৎপাদন গত কয়েক বছর আগেও 
যা ছিল এখন তার চারগুণ বেশী উৎপাদন 
হচ্ছে এবং আরও অনেক বেশী উৎপাদনের 
সম্ভাবনা! আছে। সবজি উৎপাদনও প্রায় 
তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
উপদেষ্ট!, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ | 
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বস্ুুন্ধর! £ ফাল্জন-চৈত্র £ ১৩৯২ 
উৎপাদনের ঘাটতি 


এইসব বৃদ্ধি সত্বেও আমাদের আত্মসস্তৃষ্টির 
অবকাশ নাই। এখনও wes জাতীয় খাছে 
প্রায় ye শতাংশ, ডালশস্যে ৫* শতাংশ এবং 
তৈপবীজে ৭৫ শতাংশের ঘাটতি রয়ে গেছে। 
এগুলির প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি আরও 
অনেক বেশী ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশে 
যে সম্পদ রয়েছে সেগুলির উন্নয়ন সাধন করলে 
এবং উপযুক্ত পরিকাঠামে। স্থষ্টি করে বিজ্ঞান 
ভিত্তিক চাষ আবাদের আরও সম্প্রসারণ করলে 
এই ঘাটতি পূরণ কর! সম্ভব। 
প্রতিকূল পরিবেশ 

কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধির প্রধান 
"atm হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ। 
এ রাজোর কৃষি এখনও অনেকাংশে প্রকৃতি 
নির্ভর । খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলা বৃষ্টি প্রভৃতি 
প্রাকৃতিক দৈব দুধিপাক পশ্চিমবঙ্গে কৃষির 
প্রগতিকে মন্থর করেছে । রাজ্যের উত্তর ও 
পশ্চিমভাগের my এবং ক্ষয়িফু এবং দক্ষিণবঙ্গের 
নোনা মাটির সংশোধন এবং সংরক্ষণ প্রায়োজন। 
মধাভাগের উৎকৃষ্ট গাঙ্গেয় এবং বিন্ধ্য সমভূমি 
অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলসস্ভার ব্যবহার 
করে চাষের নিবিড়ত। এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ 
বাড়িয়ে একর প্রতি উৎপাদন আনেক বেশী 
বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
চাষের নিবিড়তা 

আবাদি জমির নিট পরিমাণ বৃদ্ধি করে 
ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর আর কোনও 
সম্ভাবন। নাই। বরং নাগরিক উন্নয়নের কারণে 
নিট আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমছে। 
তাই প্রতি খণ্ড জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন 


পাওয়ার জন্য একই জমিতে একাধিক ফসল 
এবং প্রতিটি ফসলের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রচেষ্টা চলছে । এতে আমর! যতটুকু সফল- 
কাম হয়েছি ত! হ’ল, ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
শান্তা চাষের নিবিড়তা ছিল ১১২ শতাংশ। 
১৯৬৬-৬৭ সালে হয়েছিল ১২০ শতাংশ। 
বর্তমানে এই নিবিড়ত। দঈ।ডিয়েছে ১৪৪ শতাংশ | 
সপ্তম যোজনার শেষে লক্ষ্যমাত্রা ধর! হয়েছে 
১৫৫ শতাংশ। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভের যে জলের 
সংস্থান রয়েছে তার সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন এবং 
বাবহার করতে পারলে শস্ত নিবিড়তা ২০০ 
শতাংশে আন! অসম্ভব নয়। বর্তমানে মাত্র 
৩০ শতাংশ আবাদি জাঁমতে ফসলের সেচের 
বন্দোবস্ত কর! হয়েছে। সপ্তম এবং অষ্টম 
যোৌজনাকালে এর fee" করা সম্ভব। সেচের 
প্রসার এবং চাঁষের নিবিড়ত। ও কৃষক ও কৃষি 
শ্রমিকের কর্মসংস্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। 
বর্তমানে ডি, ভি. সি, ময়ুরাক্ষী, কংসাবতী 
এবং mpg মাঝারি প্রকল্প থেকে প্রায় ১০ লক্ষ 
হেক্টরে সেচ দেওয়! সম্ভব হচ্ছে। সপ্তম যৌজন।- 
কালে উত্তরে তিস্তা প্রকল্প এবং দক্ষিণে gafra] 
থেকে আরও কয়েক লক্ষ C390 সেচের 
পরিকল্পনা আছে। এছাড়া প্রায় ৩০০০ গভীর 
নলকূপ, ৩০০০ নদী জল উত্তোলন প্রকল্প এবং 
আড়াই লক্ষাধিক অগভীর নলকূপ থেকে জমিতে 
সার! বছরে সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। এই 
মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচের প্রকল্প দ্বিগুণ কর! সম্ভব। 
এছাড়াও কয়েক লক্ষ পুষ্ধরিণী সংস্কার ও উন্নয়ন 
করে সেচের প্রসার এবং জলের সদ্ধযবহারের 
প্রকল্প চালু আছে এবং আরও KERMIT 
প্রস্তাব রয়েছে। 
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সেচের জলের ব্যবহারের উৎকর্ষ বাড়াতে 
হ'ল সারের ব্যবহার অপরিহার্য । স্বাধীনতার 
emere রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিলনা 
বললেই চলে। ১৯৮৪-৮৫ সালের উদ্ভিদ 
«1092 হিসাবে নাইট্রোজেন; ফসফেট এবং পটাশ 
মিলিয়ে বাস।য়নিক সারের মোট বাবহার 
৪ লক্ষ ৬হাজারটন। এট! পশ্চিমবঙ্গের ní- 
কালীন রেকর্ড এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। শুধু তাই নয় সুষম সার ব্যবহার 
হিসাবে হেক্টর প্রতি গড় ৩২ কেজি নাইট্রোজেন, 
১২ কেজি ফসফেট এবং ৮ কেজি পটাশ এবং 
চার £ দেড় £ এক (৪১১৫১) এই অনুপাত 
ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং 
বিজ্ঞানসম্মত | 

মাটি পরীক্ষার জন্য রাজ্যে ৯টি পরীক্ষাগার 
চালু আছে এবং আর৪ তিনটি এবছরের শেষে 
চালু হবে। এছাড়া! ৬টি ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষা- 
গারের সাহাযো বিভিন্ন গ্রামে গিয়েও কৃষকের 
জমির মাটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে । এই 
অভিযানে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন 
এবং অন্যান্য সংস্থা সরকারী কৃষি কর্মীদের 
সাথে একযোগে কাজ করে সারের ব্যবহারের 
বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ বাড়ানোর কাজ করে 
যাচ্ছে। সারের মান ও গুণাগুণ নির্ণয়ের 
wy কলকাতা ও বইরমপুরে ছুটি পরীক্ষাগার 
স্থাপিত হয়েছে। জীবাণু এবং জৈব সারের 
উৎপাদন ও বাবহার C$ হয়েছে। জৈবসারের 
বাবার বুদ্ধির জন্য নানারকম সরকারী 
অনুদানের বাবস্থ। রয়েছে। তাছাড়া ভূমি ও জল 
সংরক্ষণ, মাটি সংশোধন ইতাদির কাজ 
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জোরদার কর! হয়েছে। আরও অনেক বেশী 
করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
অধিক ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণ 

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক ফলনশীল 
জাতের ও উন্নত মানের বীজের বাবহারের 
ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নাই | উন্নত মানের 
শংসিত বীজ সময়মত সরবরাহের জন্য রাজ্য 
স্তরে একটি বীজ নিগম স্থাপিত হয়েছে। এর 
ফলে SICH] কৃষকদের বীজের জন্য অন্য রাজোর 
উপর নির্ভরশীলত। কিছুটা! কমেছে এবং আরও 
অনেক কমবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাদার ও 
পাট্র।দার কৃষকদের মধ্যে অধিক ফলনশীল শস্তোর 
চাষের দ্রুত প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফসলের 
বীজ মিনিকিটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের 
বিতরণ করার প্রকল্প চ।লু রয়েছে। রবিখন্দে প্রায় 
সব চাষীই গম ও অধিক ফলনশীল ধানের 
চাষ করেন। খরিফ খন্দেও প্রায় শতকরা 
৩৫ ভাগ জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
কর হয়ে থাকে। খরিফ খন্দে শতকর! ৬০ 
ভাগ জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের আবাদ 
করে অনেক বেশী ফলন বাড়ানো সম্ভব। এই 
সঙ্গে নীচু জমিতে দেশী উন্নত ধানের চাষ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে পারলে ধাঁন 
উৎপাদনে এ রাজা ভারতের সমস্ত রাজ্যের 
থেকে এগিয়ে থাকতে পরবে। 
ধানের উৎপাদন 

ধান আমাদের প্রধান ফসল। ATIT 
মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে ধান 
থেকে | ১৯৮৪-৮৫ সালে আমন চালের হেক্টর 
প্রতি গড় ফলন ১৫০৪ কেজি যা এ fw 
আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী ফলন। cata 


বন্থদ্ধর| £ ফান্তুন-চৈত্র £ ১৩৯২ 


খন্দের চালের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩ টনের 
কাছাকাছি। এটিই আমাদের ধান উৎপাদনের 
সর্বাপেক্ষা! ভাল aga অপেক্ষাকৃত নিচু 
এলাকায় শীত ও গ্রীষ্মকালে সেচের জলের 
ব্যবস্থার সাথে সাথে বোরো চাষের প্রসার 
লাভ করবে এবং এইভাবে বোরে! ধানের 
উৎপাদনও fame বুদ্ধি কর! সম্ভব হবে। ধানের 
২পাদনের উল্লেখযোগা বুদ্ধির ws ৭*টি ব্লকে 
ভারত সরকারের অর্ধাংশ আধিক আনুকুলো 
এ বছর থেকে বিশেষ প্রকল্প নেওয়! হয়েছে এবং 
ইতিমধ্যেই আশাপ্রদ ফলও pent যাচ্ছে । 
শস্য রক্ষা 

১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে শস্য রক্ষা সম্বন্ধে 
চাষীর! তেমন সচেতন ছিলেন aji বর্তমানে 
diaz) এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছেন এবং 
প্রয়োজন ভিত্তিক সুপারিশমত শহ্য রক্ষার 
aagi গ্রহণ করছেন। কীটনাশক ওষুধের 
মান ও গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য মেদিনীপুরে একটি 
সুসংহত পরীক্ষা এবং গবেষণাগার স্থাপিত 
হয়েছে। রোগ ও কীটশক্র মহামারী আকারে 
দেখা দিলে ক্ষেত্র বিশেষে বিনামুলো। ৭৫ বা ৫০ 
শতাংশ অনুদানে রোগ ও কীটনাশক ওষুধ 
বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে । গত খরিফ মরস্থমে 
ব্যাপকভাবে আমন ধানে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে পাম্রী পোকার আক্রমণ হয়েছিল। 
চাধীভাই, কৃষি সংস্থার ক্মীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ 
কর্মী ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীগণের যোথ 
প্রচেষ্টায় এই আক্রমণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দমন 
কর! সম্ভব হয়েছে। 
রুমি খণ 

১৯৪৭-৪৮ সালে এই রাজ্যে কৃষি ঝণের 


১৪ 


বাবস্থা! খুবই নগণ্য ছিল। পরবর্তীকালে কৃষি 
azta সুযোগ সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 
বর্গাদাররাও যাতে সহজে কৃষি খণ পেতে পারেন 
সেজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
এ ব্যাপারে সমবায় এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
এগিয়ে এসেছেন। 
গবেষণা ও সম্প্রসারণের সমন্বয় 

এ রাজ্যে কৃষি সম্প্রসারণ এবং গবেষণাকে 
সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এর 
কার্ধক্রমের পুনবিগ্তাস কর! হয়েছে। কৃষি জলবায়ু 
ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের উপযোগী wie 
উদ্ভাবন এবং নির্বাচন, বিজ্ঞানভিত্তিক সার 
প্রয়োগ, প্রয়োজন ভিত্তিক রোগ ও কীটনাশক 
ব্যবহার ও ফসলের উন্নত প্রযুক্তিগত বিষয়ের 
সুষ্ঠু প্রচলনের উদ্দেশ্যে ৬টি আঞ্চলিক পরীক্ষা 
কেন্দ্র, ৬টি পণাশস্তের গবেষণ। কেন্দ্র এবং 
মহকুম। স্তরে ৪৫টি উপযোগী পরীক্ষ। কেন্দ্র স্থাপন 
কর! হয়েছে। এ ছাড়! জলের সুষ্ঠু ব্যবহার 
সম্পর্কে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কাধক্রমেরও 
পুনধিন্তাস কর! হয়েছে। বুষ্টিনির্ভর চাষের 
প্রযুক্তিগত বিষয় এবং মাটি ও জল সংরক্ষণেরও 
সদ্ধাবহারের wy বাঁকুড়া, পুরুলিয়। ও মেদিনীপুরে 
তিনটি পরীক্ষা! কেন্দ্র স্থাপন কর! হয়েছে। 
উন্নত জাতের উদ্ভাবন 

p pel ধান্য গবেষণ। কেন্দ্র থেকে অনেকগুলি 
অধিক ফলনশীল এবং উন্নত জাতের ধান এবং 
বহরমপুর ডালশস্ত ও তৈলবীজ গবেবণ। কেন্দ্র 
থেকে অনেকগুলি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়ে 
সর্বভারতীয় স্তরে স্বীকৃতি লাভ PLIE | 
এমনকি মালদ। ও বর্ধমান কেন্দ্র থেকে কয়েকটি 
ভাল গমের জাতের উদ্ভাবন করে পূর্ব ভারতের 


বিভিন্ন এলাকায় চাষীর জমিতে অন্যান্য অধিক 
ফলনশীল জাতের সাথে যাচাই করে দেখা হচ্ছে। 
ফল ও সবজির ক্ষেত্রেও কৃষ্ণনগর উদ্যান গবেষণ। 
কেন্দ্র কয়েকটি নতুন জাতের সন্ধান দিয়েছে। 
এলাকা উন্নয়ন 

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং 
দাঞ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি; সেচ 
এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক 
সামগ্রিক উন্নয়নের একটি বিশেষ কর্মসবচী হাতে 
নেওয়া হয়েছে । এ ছাড়া সুন্দরবন উন্নয়ন 
প্রকল্প; সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, ভারত- 
জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ভারত বৃটিশ সার 
প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের 
তত্বাবধানে বহু এলাকায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প চালু 
হয়েছে। 
শহাবীমা 

প্রাকৃতিক gár অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে 
কৃষককে বাঁচাতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার 
আউশ, আমন, আলু ও বোরে! ধানে শস্যাবীম। 
চালু আছে। এই প্রকল্পে ভাগচাষী, wx ও 
প্রান্তিক কুষকদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের ৫* শতাংশ 
রাজা সরকার বহন করে। 
বাধক্য ভাতা 

গত পাঁচ বছর ধরে দরিদ্র কৃষক ও কৃষি 
শ্রমিকদের বার্ধক্য SSi দেওয়। হচ্ছে। সামগ্রিক 
নিরাপত্তা বিধানে এটি একটি বিশেষ পদক্ষেপ। 
pla বিপণন 

ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে 
কৃষককে বাঁচাতে বাজারগুলিকে ক্রমে ক্রমে 
নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। গ্রাম 
থেকে বাজার vif পণ্য চলাচল উপযোগী রাস্ত! 
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নির্মাণ কর! হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজো 
একটাও হিমঘর ছিল না। এখন প্রায় ২৫০টি 
হিমঘরে প্রায় ১২ লক্ষ টন আলু সংরক্ষিত 
হচ্ছে। আলুর উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির ww 
আরও ৭টি হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রয়োগ 

কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে 
আবহাওয়! বিজ্ঞানের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষি 
বিভাগে একটি আবহাওয়া শাখা গঠন কর! 
হয়েছে। প্রতিটি কৃষি মহকুমার বিশেষ 
আবহাওয়! পর্যবেক্ষক কেন্দ্র এবং রাজ্যের 
বিভিন্ন খামারে মিলে মোট ১৩৭টি কেন্দ্র স্থাপন 
করা হয়েছে। আকা'শবাণীর মাধ্যমে কষকগণকে 


আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কৃষি 
কার্যক্রমের স্থপারিশ প্রচার কর! সম্ভব হুচ্ছে। 
রুষি তথ্য প্রচার 


কৃষি তথ্যের ব্যাপক প্রচার পুস্তিক, পত্র- 
পত্রিকা, সংবাদপত্র, আকাশবাণী ইত্যাদি গণ- 
প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য 
এবং সরকারী নীতি নির্দেশ প্রচারের aagi 
জোরদার করা হয়েছে। cf অধিকারের 
মাসিক পত্রিকা ‘বনুন্ধর!’র ম্যধ্যমেও প্রযুক্তিগত 
নানা বিষয় এবং বিভাগীয় নীতি esta করা হয়। 
প্রতি জেলায় কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং কৃষি 
প্রযুক্তির আরও বেশী প্রসারের প্রয়োজনীয়তা! 
আছে। 
প্রশিক্ষণ 

১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে কৃষি শিক্ষার 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বর্তমানে তিনটি pfa 


বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার aa e 


রয়েছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গেও বিধান চন্দ্র কৃষি ৬ 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখ। কোচবিহারে স্থাপন 


কর! হয়েছে । এ ছাড়! ৭টি কৃষক প্রযুক্তি 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১৭টি জেল! কৃষক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে বিভাগীয় কর্মী ও কৃষককে উন্নত কৃষি 
পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। HER 
পর্যন্ত কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনের 
বিস্তার করে সরাসরি কৃষকগণের সাথে যোগা- 
যোগের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 
রুষি পরিসৎক্ষণ এবং মুল্যায়ন কার্যক্রম 
কৃষিউন্নয়ন প্রকল্প TBA রূপায়ণ ও 
মূল্যায়নের wy সঠিক সময়ে কৃষি পরিসংখ্যন 
বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের গুরুত্ব 
অনেক GU. এজন্য ১৯৮০ সালে কৃষি পরি- 
সংক্ষ্যন ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষি অধিকারের 





সমাজ অর্থনীতি ও মূল্যায়ন শাখার পুনধিষ্তাঁস 
কর] হয়েছে। 
উপসংহার 

সংক্ষেপে বল! যায়, পশ্চিমবাংলায় কৃষি 
উন্নয়নে কেবল গবেষণ! ও সম্প্রসারণ, সেচ ও 
সারের সুষ্ঠু ব্যবহার, সুসংহত উপায়ে ফসল, 
বীজ, wy সংরক্ষণ ও বিপণন এবং ভূমি 
সংরক্ষণের উপরই জোর দেওয়! হয়নি, কৃষকদের 
সামাজিক নিরাপত্তা ও সামঞ্জন্য বিধানেও 
সমহারে জোর দেওয়! হয়েছে। বিজ্ঞানী, কৃষি 
প্রযুক্তিবিদ। কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণের 
সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে 
অচিরে পশ্চিমবাংলাকে uum করে তুলতে 
পারবে, এই আশ! রাখি। 
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পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের ঘাটতি মেটাতে 
wy তৈলবীজের সঙ্গে চীনাবাদামের উৎপাদন 
বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে | কারণ 
চীনাবাদামের হেক্টর গতি ফলন বেশী এবং এতে 
তেলের পরিমাণও বেশী। তেলের ভাগ এতে 
আছে শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ অংশ। পশ্চিমবঙ্গে 
চীনাবাদামের চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সস্তা বন! 
আছে। গত পাচ বছরে দেখা গেছে পশ্চিম- 
বঙ্গের কয়েকটি জেলায় চীনাবাদামের চাষ বেশ 
দ্রুতগতিতে বাড়ছে | এই চাষের আর একটি 
সুবিধা হলো! খরিফ ও রবি ছুই মরস্্রমেই এর 
চাষ করা যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর 
( পশ্চিম ), বর্ধমান প্রভৃতি জেলার উচু জমির 
লাল ও কাকুরে মাটিতে যেখানে ধান চাষ ভাল 
হয়না সেসব অঞ্চলে খরিফে লাভজনকভাবে 
চীনাবাদামের চাষ কর! যায়। বর্তমানে খরিফে 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর ( পশ্চিম ) 
জেলায় এর 5[3 ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্রীষ্ম nac 
মেদিনীপুর (পূর্ব), হুগলী, নদীয়! ও মুগিদাবাদেও 
এর চাষ হচ্ছে। এছাড়া সুন্দরবন ও অন্যান্য সমুদ্র 
উপকূলবর্তী অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর 
জমির রসে বিনা সেচে রবি ফসল হিসাবে এর 
চাষ কর! যায়, পশ্চিমবঙ্গে চীনাবাদামের চাষ 
বাড়াবার সম্ভাবনা থাকায় এবছর একটি 
বিশেষ প্রকল্পও এজন্য (em হয়েছে যাতে 
এর ফলন বাড়ানো যায়। 
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শুধু প্রকল্প নিলেই হবে না, ভাল ফলনের 
জন্য ble ঠিকমত কর! দরকার । কিভাবে 
চাষ করলে ভাল ফলন পাবেন এ সম্বন্ধে এখানে 


আলোচন! 231 ZTA | 
জমি 

উঁচু ও মাঝারি বেলে দে'-আঁশ এবং দো-জাশ 
মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযোগী wa জমিতে 
পরিমাণ মত চুন দিয়ে বাদাম চাষের উপযোগী 
করে নেওয়া যায়। 


জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

বাদামের শুটি মাটির নীচে বাড়ে, তাই 
সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে বারে বারে চাষ 
দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করুন। 
মাটি ঝুরঝুরে ও আলগা হলে বাদামের আকার 
বড় এবং ফলন বেশী হয়। জমি তৈরি করার 
সময় হেক্টর প্রতি ২* থেকে ২৫ গাড়ী পচ! 
গোবর সার বা কম্পোষ্ট ভাল করে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিন। শেষ চাষের সময় হেক্টর পিছু 
১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ কেজি ফসফেট এবং 
৪? কেজি পটাশ ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল 
করে মিশিয়ে দিন। জমিতে উই পোকার 


ayga £ ফান্ধন-চৈত্র £ ১৩৪২ 


ora থাকলে পনি তৈরির সময হেক্টর প্রতি 
৩০ কেজি গাউন (৫%) 41 হেপ্টাক্লোর (৫%) 
ai ক্লোরডেন (৫%) মিশিয়ে দিন। 
জাত 
জাত হিসেবে বাদামকে দু ভাগে ভাগ 
কর! ga | 
(ক) খাড়া! বা গুচ্ছ জাতীয়। 
(a) লতা'নে। at ছড়ানে। জাতীয় । 
পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী 
গুচ্ছ জাতের বাদামই ভাল। 
গুচ্ছ জাত 
(s) টি-এম-ভি ২: জলদি জাতের, >e 
থেকে ৯৫ দিনে পাকে। হালক! গোলাপী ছোট 
দানা, তেল আছে শতকরা ৫৩ ভাগ। 
(২) টি-এম-ভি a: খর! সহনশীল । ১০৫ 


দিনে পাকে । মাঝারি দানা । তেল শতকর। 
৮৯ ভাগ। 

(৩) জে-১১ £ মাঝারি জাতের? ১১০--১১৫ 
দিনে পাকে । মাঝারি দান!। তেল ৫১%০। 


(8) এ-কে 53-38 : ১১০--১১৫ দিনে 
পাকে y মাঝারি দানা । তেল শতকর! ৫০ ভাগ। 

(৫) এম্এইচ ২: বেঁটে জাত। মাঝারি 
আকারের দান! । ১১৫--১২৫ দিনে পাকে। 
তেল শতকর। ৫১ ভাগ। 

(৬) ফুলে প্রগতি (জে-এল ২৪) জলদি 
জাত | ১০০--১১৯* দিনে পাকে । তেল শতকর। 
৫০ ভাগ । খরিফ মরম্থমে চাষের উপযোগী । 
বীজের হার 

হেক্টর প্রতি ১০০--১১০ কেজি । 
বীজ শোধন 

বেন।র এক সপ্তাহ আগে cutn ছাড়ানে। 
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efe ফেজি নীয়োগ ও পুষ্ট বীজে ৩ গ্রাম 
aaen y ৪ গ্রাম খাইরাম জাতীয় ওষুধ 
ভালভাবে মিশিয়ে শোধন করে নিন। 
বোনার সময় 

প্রাক-খরিফ, খরিফ ও রবি ম্রসুমে বাদামের 
চাষ কর! যায় । তবে প্রাক-খরিফ ও খরিফে 
stag প্রধান । খরিফে সাধারণতঃ সেচের দরকার 
হয় না, রবি ও প্রাক-খরিফে দরকার হয়। যে সব 
অঞ্চলে কার্তিকের শেষ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত 
মাটিতে ভাল রস থাকে সেখানে বিনা সেচেও 
চাষ করা যায়, কিন্তু ফসল তুলতে সময় বেশী 
লাগে। খরিফে বোশেখ থেকে আষাঢ় এবং 
রবিতে কাঁতিকের শেষ থেকে muta এবং প্রাক- 
খরিফে মাঘ-_ফান্তন বীজ বোনার উপযুক্ত 
সময়। লালমাটি অঞ্চলের ডাঙ্গ। জমিতে afi 
সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীজ বোন! দরকার 
বীজ বোন! 

মাটিতে ঠিকমত “জে এলে প্রতি খুগীতে 
একটি করে শোধন কর! পুষ্ট বীজ ৫ সেমি 
(২ ইঞ্চি) গভীরে qua: গুচ্ছ জাতে সারি 
থেকে সারির qau হবে ৩০ সেমি, এবং সারিতে 
Aa থেকে বীজের দুরত্ব হবে ১০ সেম 
(৪ ইঞ্চি)। এম-এইচ ২ জাতের বেলায় সারি 
থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি, হবে। 
"fax 

বাদামের ফলন অনেকট। নির্ভর করে যথাযথ 
পরিচর্যার উপর। বীজ থেকে কল বের হওয়ার 
ছু সপ্তাহের মধো চাক|-বিদার সাহায্য ক্ষেতের 
আগাছা পরিক্ষার করুন। ছু সপ্তাহ পরে 
দ্বিতীয়বার চাক1-বিদ1 চাল।ন। গাছের সারির 
মাঝের আগাছা! হাত নিড়ানির সাহায্যে তুলে 


দিন। প্রথম ফুল আমায় ৩ থেকে a দিনের 
মাথায় গাছের গোড়ায় মাটি টেনে ভেলি বেঁধে 
fira | মাটি আলগ। থাকলে ফুল ভালভাবে মাটিতে 
ঢুকতে পারে এবং বাদাম ধরডেও অনেকট। 
qA হয়। এবার (mW কথায় আল 
ঘাক | 


যোগ 


ANEA : ফান্তন-চৈত্র £ ১৩৯২ 


পেচ 

খরিফ মরছে ঠিক্কমত gÈ ছলে [সেচের 
IPT GEI বৃষ্টি না হলে ২০ থেকে ২৫ দিন 
অন্তর হালক! সেচ দেওয়া দরকার ৷ eits- 
qfare ও রবি aaa মাটি, বৃতি ও ফলনের 
wwvgi wget ২ থেকে ৪ বাৱ সেচ fis i 


প্রতিকার 


(১) few; 
(২) zaze রোগ 
(৩) ঢলে পড়া রোগ 


পোক। 
লাল শুয়েপোকা 


প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম জিনের কম্পাউ ( যেমন otira 


এম-৪৫ ইত্যাদি) ন! ১ গ্রাম webs (যেমন ডাইফোলেট্টান 
ইত্যাদি) w| ৭ গ্রাম কপার অক্সিক্রোরাইড (যেমন রাইট 
ইত্যাদি ) জলে গুলে কের করুন। 

প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম বেনলেট ৫০. বা র্যাভিট্টিন গুলে 
Que FFR | 

প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে ফলটন ( ww] ডাইফোলেটান 
ইত্যাদি) গুলে কেবল আক্ৰান্ত জায়গায় গাছের গোড়ার মাটি 
ভিজিয়ে cep FFA | 


প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হিসাবে মিথাইল প্যারা থিয়ন 
(যেমন মেটালিড ৫* -fa ইত্যাদি) বা এণ্ডোসালফান ( cma 
থায়োডান ৩৫ র-লি ইত্যাদি ) গুলে ce করুন | 


এক হেক্টরে রোগ-পোকচ| দমনের ce 
ছেটাতে মোটামুটি ৭৫* লিটার জল লাগে। 


ফসল তোলা 


গুচ্ছ জাতের so" পাড়া wraw 
তাড়াতাড়ি হলদে রং ধরে। Aw বোমার ১১৫ 
থেকে ১২০ দিনের পরে মাঠের ৪ থেকে ৫ Wisi 
থেকে কয়েকটি গাছ তুলে যদি দেখা যায় 
(ক) অল্প চাপে বাদামের খোল! ভেঙে যাচ্ছে, 


(খ) খোলার ভেতরে গ্রিরাগুলিতে কালচে রং 
ধরছে, (গ) বীজের উপরকার পাতল! খোমাতে 
রং ধরেছে তাহলে বুঝতে হবে রাদাম তোলার 
সময় হয়েছে। প্রাক-খরিফ ও খরিফ মরস্তুমের 
চেয়ে রবি মরস্থমে বাদাম পাকতে ৩০ থেকে ৪৫ 
দিন সময় বেলী লাগে। মাটি ভিজে থাকলে গাছ 
টেনে wap লাঙ্গল দিয়ে তুলে বাদাম ছাড়িয়ে 
নিন। বাদাম তুলে সঙ্গে মঙ্গে ভালভানে 
শুকিয়ে নিন। 
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ডালশস্ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ একটি 
ঘাটতি রাজা। এই ঘাটতি যতটাসম্ভব পুরণ 
করার জন্য ডালশস্তের উৎপাদন বাড়াবার উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও 
ডালশস্তের উৎপাদন বাঁড়াবার উপর যথেষ্ট 
গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেইমত এ বছর ডালশস্তোর 
উৎপাদন বাঁড়াবার জন্য খরিফে ও রবিতে 
কার্ধসূগীও নেওয়া হয়েছে । এই ঘাটতি পূরণে 
প্রাক-খরিফে মুগের চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিতে পারে । এই সময়ে মুগের চাষ করলে তা 
ল/ভজনকও হয়। ন্বল্পমেয়াদী উন্নত জাত 
উদ্ভাবনের ফলে সেচসেবিত অঞ্চলে সরষে; গম 
ও আলুর পর এবং পাট, আউশ ও আমন ধান 
লাগ।বার আগে একটি ৬০--৭০ দিনের মুগের 
চাষ করে নেওয়া যায়। এই চাষে জমির 
উবরত।ও বাড়ে আবার পরের ফসলের জন্য T| 
লাভজনকও হয়। 

মুগের ভাল ফলন পেতে গেলে যে faan- 
গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেগুলি 
সম্বন্ধে এখন আলোচন! কর! SC | 


AES 
গা 












উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করা 

হেক্টর প্রতি ফলন বাড়াতে গেলে প্রথমেই 
যেটি দরকার তা হলো উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার 
করা। বহরমপুরের vr) ও তৈলবীজ কেন্দ্র 
থেকে মুগের কয়েকটি উন্নতজাত পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের জন্য হ্থপারিশ করা 
হয়েছে। যেমন মুগ বি-১, বি-১০৫, টি-৫১ ও 
টি-৪৪। এ ছাড়া সম্প্রতি কে-৮১, পি-এস-১৬ 
ও পন্থ 35-3, এই তিনটি পরীক্ষিত স্বল্পমেয়াদী 
মুগের উন্নত জাতও পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল 
দিয়েছে 1. 

এই জাতগুলির মধ্যে মুগ বি-১০৫ (AT) 
৫৫--৬০ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন 
৮--১০ কুইণ্টাল। মুগ বি-১ (সোনালী) 
সোনালী রঙের ছোট wiaj) ৬০ৎ--৬৫ দিনে 
পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৮--৯ কুইণ্টাল। 
মুগ টি-৪৪ ও টি-৫১ : ৬০-৭৫ দিনে পাকে। 
হেক্টর প্রতি ফলন ৮_-১০ কুইণ্টাল। কে-৮৫১ : 
৬০-_৬৫ দিনে পাকে । হেক্টর প্রতি গড় ফলন 
৮-১০ কুইণ্টাল। পি-এস ১৬ £ ৬০৭০. দিনে 
প।কে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮--১০ কুইণ্টাল ৷ 
পন্থ মুগ-২ 2 €. দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি 
ফলন ৭--৮ কুইণ্টাল। 
বাজ বোনা 

উন্নত জাতের বীজ হলেই হবে না, তা 
ঠিকমত calate দরকার । সময়মত বীজ বোন। 
ও সঠিক হারে বীজ বুনে হেক্টর efe উপযুক্ত 
সংখাক গাছ রাখা? এই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখ! 
দরকার। ঠিক সময়ে বীজ না বুনলে ফলন 
অপেক্ষাকৃত কম হয়। AAF) করে দেখ! 
গেছে ফাল্গন-চেত্র মাসে একটি সেচ দিয়ে মুগ 
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বি-১ বুনলে হেক্টর প্রতি ১০--১২ কুইণ্টাল 
অবধি ফলন পাওয়া atai বোনার আগে 
জমিটি ছুই তিনটি চাষ দিয়ে তৈরি করে নিতে 
হবে। 

হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখাক গাছ রাখতে 
গেলে সঠিক হারে সারিতে বীজ বোন। দরকার | 
প্রাক-থরিফে মুগ প্রতি হেক্টুরে ৩০__-৩৫ কেজি 
হারে সারিতে ২০৮৫ সেমি দূরত্বে বুনলে 
উপযুক্ত সংখ্যক গাছ থাকবে এবং ফলনও ভাল 
হবে। ছিটিয়ে বুনলে প্রতি বর্গমিটারে -— 
১০০টি গাছ রাখ! দরকার | | 
সেচ ও পরিচর্যা i 

মুগে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন হয় না। 
বীজ বোনার সময় মাটির অবস্থা বুঝে বীজ 
বোনার আগে একটি হালক! সেচ meai 
দরকার। ফুল আসার সময় একটি হালক! 
সেচ দিলে ফলন পাওয়া যায়, তবে মাটিতে 
যথেষ্ট রস থাকলে এই সেচের প্রয়োজন নেই। 
ডালের ক্ষেতে পরিচর্যা! সাধারণতঃ কর! হয় a | 
তবে ভাল ফলন পেতে হলে" আগাছ। পরিষ্কার 
কর! একান্ত দরকার ৷ 
সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার 

মুগ একটি gh জাতীয় ফসল। এর শিকড়ে 
এক বিশেষ ধরণের রাইজোবিয়াম জীবানু «f 
বাধে ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে 
গাছকে সরবরাহ করে। যতদিন পর্যন্ত শিকড়ে 
র/ইজে|বিয়াম জীবানু গুটি বেঁধে তা áa 
হচ্ছে ততদিন সারের চাহিদা! মেটানোর Wy 
হেক্টর প্রতি ১০--১২ কেজি নাইট্রোজেন সার 
দিতে হবে। বাজ বোনার আগে মুগের জন্য 
নির্দিষ্ট জীবানু সার নির্দিষ্ট প্রথায় বীজের সঙ্গে 
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মিশিয়ে নিতে হবে। 

ফসফেট ঘটিত সার ডালশস্যোয় wy বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । উর্বরতা বিশেষে হেক্টর প্রতি 
go—to কেজি ফসফেট (reu একান্ত দরকার | 
"355 

রোগপোকার আক্রেমণ থেকে AITF] 
ফরার জন্য বীজ বোনার আগে বীজ অবস্থাই 
শোধন করে নিতে হবে। বোনার সাতদিন 
আগে ১ কিলোগ্রাম বীজে ১২ গ্রাম থাইরাম ও 
st গ্রাম ব্রথসিকল ৮০ মিশিয়ে বীজ শোধন 
করে নিলে চার! অবস্থায় রোগের আত্র মণ 
প্রতিরোধ করার শক্তি amm i 

প্রাক-খরিফ মরসুমের মুগ গাছে রোগপোকার 
আক্রমণ কম হয়। তবে রোগের মধো প্রধান 
হলে। কুটে রোগ। এই রোগ জাব পোকার 
মাধামে ছড়িয়ে ATEI এই রোগ দমন করতে হলে 
রোগ সহনশীল প্রজাতির চাষ কর! দরকার । 
রোগ দেখ! দিলে প্রথম অবস্থায় রোগাক্রান্ত 
গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। রোগ বহনকারী 
ia পোকা দমনের wg মিথাইল ডেমিটন ঘটিত 


ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স ai ডাইহিথফেট ঘটিত 
ওষুধ যেমন রোগর প্রতি লিটার জলে এক মিলি 
লিটার মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এরজন্য একর 
প্রতি ২৫০-৩০* লিটার মিঞা arae জাগবে। 

মুগে fami বা (mw! পোকার আক্রমণও 
হতে পারে। এই পোকা দমনের ws মিথাইল 
প্যারাধিয়ন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিড, প্রতি 
লিটার জলে ১২ মিলিলিটার পরিমাণমত 
মিশিয়ে ছিটাতে arai «awy fia দ্রবণ 
একর প্রতি ২৫০--৩০০ লিটার লাগবে cat- 
পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে মাঠ ঘুরে 
দেখ! দরকার এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ €হুধ 
প্রয়োগ কর! "3913 | 
ফসল কাটা 

ভাল ফলন ও উন্নত মানের বীজ পেতে হলে 
উপযুক্ত সময়ে ফসল কাট! দয়কার। জাত 
ভেদে বোনার ৫০--৬* দিনের মধ্যে প্রথমবার 
তোলার মত হয়ে যায়। এরপর ১০-১৫ দিনের 


মধ্যে বেশিরভাগ wo পেকে যায় এবং তখন 
ফসল ফেটে নিতে gA | 








KAY ঘোষ 


রবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার 
কথা এখনই আমাদের ভাবতে হবে। সরষে 
উঠেছে। গম ও বিভিন্ন ডালশশ্য Ia ঘরে 
উঠবে। কাজেই আগামী aaga চাষের wy 
এইসব শস্তের বীজ এখনই সংগ্রহ করতে হবে 
এবং আগামী মরন্থুমে তা যাতে ব্যবহার বর! 
যায় সেজন্য Si ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

সংরক্ষণের জন্য কি ধরণের 31e সংগ্রহ 
করতে হবে তা আগে জানা দরকার । ভাল 
ফলনের জন্য পুষ্ট, পক, নিটোল, নিরোগ বীজের 
দরকার। ফসল কাটার আগে, জমির যে 
অংশে ফসল ভাল হয়েছে, অর্থাৎ দানা পুষ্ট ও 
পক হয়েছে সেই অংশটুকু আলাদা! করে নিতে 
হবে। অবশ্যই সেখানকার গাছ যেন রোগ- 
পোকার আক্রমণমুক্ত হয়। যে অংশটি বীজের 
wy চিহ্নিত কর! হয়েছে, দেখতে হবে সেখানে 
যেন অন্য জাতের গছ না থাকে। যদি কোন 


আগাছ! থাকে তাহলে তা তুলে ফেলতে হুবে। 
যাতে আসল বীজের সঙ্গে এইসব আগাছার 
বীজ মিশে না যায়। 

যে অংশ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হবে স্থির 
হয়েছে সেই অংশের ফসল ভালভাবে পাকলে 
আপাদ! করে কেটে, আলাদা করে ঝাড়াই 
করে নিতে হবে। | 

বীজ সংগ্রহের কাজ শেষ হলে তা সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। সংগৃহীত বীজের প্রধান 
শত্রু হলে! চারটি। 

(১) পোকা মাকড়। 

(২) সেঁতানে৷ 

(৩) অত্যাধিক গরম 

(8) ইতর 

প্রথমেই ধর! যাক পোক! মাকড়। wu ও 
পরিষ্কার বীজে রোগ-পোক। কম লাগে। কাজেই 
বীজ সংগ্রহের পর ত! ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার 
করে নিতে হবে। তারপর রোদে তিন চার 
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agai: ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৯২ 
বার শুকিরে ছায়াতে Orel করে নিতে হবে। 
wga দানা ঠিকমত শুকিয়েছে feas তা 
বোঝার জন্য দাতে কেটে দেখতে হবে। যদি 
tcs কাটার সময় কট করে শব্দ হয় তবে 
বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে। এই 
e ভাল পাত্রে রাখলে তাতে রোগপোকার 
O আক্তমণ কম হয়। যে ঘরে বীজ রাখা হবে 
সেট। অবশ্টাই ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে 
gai আগের কোন বীঞ্জ বা অপরিষ্কার 
জিনিস যেন সেখানে জম! ন! থাকে । সম্ভব 
হলে ঘরটির মেঝে এবং দেওয়ালের চার ফুট 
পর্যন্ত সাইাথয়ন ব। কা।লথিয়ন প্রতিলিটার জলে 
২ মিঃলি, হারে মিশিয়ে cen করে নিলে আগের 
কোন পোক। থাকবে ন1। ঘরটি পরিষ্কার ও 
কীটমুক্ত হবে। 

 শ্রীম্মকালে গরমে বীজ অনেক সময় ভেপে 
যায়, তাতে বীজের ক্ষতি হয়। সেজন্য AT- 
কালে বীজ মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে রাখলে 
fewras গরম বাতাস বেড়িয়ে যায় ও stel 
হাওয়া ঢুকে তাপমাত্রা ঠিক রাখে। 

- বেশী গরমে সংরক্ষিত বীজ যেমন ভেপে 
cwm পারে আবার বর্ষায় জলীয় আবহাওয়ায় 
Ae অনেক সময় সেঁতিয়ে যায়। বীজের মধ্যে 

ভাগ বেড়ে যায়। ফলে বীজ নরম 
হয়ে A পোকা সহজেই বীজ আক্রমণ করতে 
aai সেখানে তাদের বংশবৃদ্ধিও সহজ 
zal বীজের মধ্যেও তার! বাস! বাধে । এমন 
ঘরে বীজ রাখতে হবে যেখানে আলে! বাতাস 
খেলে এবং ঘরটি সব সময় শুরু থাকে । বীজ- 


ধারের দিকেও নজর দিতে হবে। সাধারণ 
gapai মাটির mimi, বড় টিন, বীজ রাখার 
জন্য ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় 
খড়ের মোটা দড়ি পাকিয়ে পাত্র তৈরি করে, 
তাতে শস্ত রাখেন। এইসব পাত্রের efe 
হলো এর মধ্যে সহজেই বাতাস ঢুকে ATE | 
ফলে বীজ সেঁতিয়ে নরম হয়ে যায়। পোক! 
apu বীধে। বীঞ্জ ভালভাবে রাখার জন্য 
ধাতব পাত্রই সবচেয়ে ভাল। এগুলি বাতাস 
ও জলীয় হ।ওয়া রোধ করতে পারে। কৃষকের 
এই পাত্র কিনতে যাতে syfa ন! হয় সেজন্য 
কৃষককে সরকার থেকে ভরতুকীও দেওয়া] GTA | 

ইদুর অনেক সময় বীজের ক্ষতি করে। 
তাই যে ঘরে বীজ রাখা! হয়েছে মধ্যে মধ্যে সেই 
ঘর ভাল করে দেখা দরকার? সেখানে কোন 
দুরের গর্ভ হয়েছে কিনা । ইছুরের উৎপাত 
দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা দমনের জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা! নিতে হবে। 

সমস্ত যতু তদারকির পরও যদি দেখ! যায় 
যে বীজে পোক! লাগছে তাহলে বীজগুলি FEI 
রোদে শুকিয়ে, ছায়ায় ঠাণ্ডা করে ঝেড়ে বেছে 
আবার পাত্রে রাখতে হবে। তারপর বিষাক্ত 
বড়ি যেমন সেলফস বীজের মধ্যে রেখে পাত্রের 
মুখ ভালভাবে বন্ধ করে fei এই বড়ি 
যেহেতু খুব বিষাক্ত তাই বীজ বার করার সময় 
খুব সতর্ক থাকতে হবে। গ্যাস যেন কোনমতে 
মুখে নাকে না ঢোকে। খোল! জায়গায় 
বীজধার নিয়ে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন 
করে বীজ বার করতে হবে। 
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বৈশ।খ মাসে কৃষকের CANA 


বৈশাখের প্রধান চাষ হলে। পাট ও আউশ 
ধান। 
আউশ 

আপনার জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত 
বীজ বেছে qua; পলিমাটি অঞ্চলের জন্য 
উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত পলমন ৫৭৯, 
সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১) আই-ই-টি- 
২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ ও ৫*। সরাসরি 
বোনার আগে বা esai বীজতলায় বীজ 
ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে তিন গ্রাম 
শুকনে। গুড়ে! ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড 
বা ফিনাইল মরকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে 
বীজ শোধন করে নিন। 

জমি তৈরির ay তিন-চার বার লাঙ্গল ও 
মই দিয়ে মাটি ঝুবঝুরে করে ভালভাবে আগাছ। 
বেছে ফেলুন। AFTA ৮--১০ গাড়ী গোবর বা 
কম্পোস্ট সার দিন। শেষ চাষের আগে একরে 
yo কেজি করে ফসফেট ও পটাশ দিন এবং 
রোযা ধানে নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগে 





৫ কেজি এবং বাকী ১৫ কেজি চাপান fanta 
gatta দিন। বোনা ধানে নাইট্রোজেন সবটাই 
চাপান হিসাবে তিনবারে দিন। 


পাট 


বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত তেতো৷ পাট 
"qw সোন! ও শ্যামলী qua: নির্দিষ্ট সময়ের 
আগে পাট বুনবেন না। তাতে অসময়ে ফুল 
এসে ফলন কমে যাবে। 


যুগ 


যার! ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুগ বুনেছেন তাদের 
এখন ক্ষেতে পরিচর্যা ও রোগপোক! দমনের জন্য 
যত» নিতে হুবে। 
অন্যান্য ফসল 

এই মরস্থমে সবজি চাষ খুবই লাভজনক | 
Cp 9», বরবটি, বেগুন, লাউ, ঝিঙ্গে, করলা, 
ডাট।, পুই প্রভৃতির চাষ করে আপনার আয় 
বাড়ান। অড়হড়, চীনাবাদাম প্রভৃতির চাষ 
করেও বাড়তি আয় করা যায়। 


ফরম-_৪ 
- Wu নং--৮ 


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত viga বিষয় প্রকাশিত হইল | 


প্রকাশ স্থান = ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 


প্রকাশ কাজ-__ মাসিক 


মদ্রাকরের নাম__ | তারাপদ রায়চৌধুরী 
wife— ভারতীয় 
ঠিকানা-_ | ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০ 


প্রকাশকের নাম pfa অধিকারের কৃষি তথ্য সংস্থা 
জাতি 


ঠিকানা-_ 


২ 


25) 


প্রধান সম্পাদকের নাম-_ ডঃ দেবব্রত মৃথাজাী 
জাতি-_ ভারতীয় 
ঠিকানা-_ রাইটার্স বিজ্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১ 


আমি শ্রী দেবব্রত qne, WR NUM Ape c POE i MUI VIH v Pun DOM 


স্থাঃ__দেবরত মুখাজী 


প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা 





স্বাদ 


গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৮৬, ডায়মণ্ডহারবারের 
zi কৃষি আধিকারিক রুক্সিনীরমণ 
কায়েতের ব্যবস্থাপনায় একদিনের কিষাণ 
ta আয়োজন কর] হয় আঞ্চালক উপযোগী 
(ষণাকেন্দ্র কাকদ্বীপ এর প্রশিক্ষণ হলে। 
DI দেড়শে| কুষকসহ কৃষিকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা 
গ দেন। একটি প্রদর্শনীরও বাবস্থা করা 
| এতে অংশ নেয় হিন্দুস্থান ফারটিলাইজার 
।পোরেশন্‌ লিমিটেড, ইন্দোফিল ক্যামিক্যাল্স্‌ 
মিটেড, gif ক্যামিক্যাল্স্‌ ইণ্ডাস্টরিস্‌, 
সটিসাইডস্‌ ইণ্ডিয়া প্রমুখ সংস্থাগুলি। 
লোচন! সভার প্রারম্ভে গবেষণা কেন্দ্রের 
"fw ডঃ পঙ্কজ মাইতি কৃষকভায়েদের 
Xe চাষবাস ঘুরিয়ে দেখান। Fasea 
নালা, তুলো, সূর্যমুখী, সুগার বীট, তরমুজ ও 
gia চাষ লক্ষ্য করেন। তারা ৭ একরের 
মানাস্কায়া জাতের সুগার বীট, মর্ডেন জাতের 
—— ডু একরে সূর্যমুখী ও ৭৫ শতক জমিতে বিভিন্ন 
তের লঙ্কা চাষ দেখে খুশী হন। লঙ্কা 


২৭ 


TA RET 


জাতগুলি হোল সাগরহুন্দরী। জে1য]ল ও সিতি। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের ভ্রাম্যমান 
মৃত্তিকাগার মারফৎ কৃষকদের আনীত প্রায় 
পঞ্চাশটি মাটির নমুন! পরীক্ষা কর! হয়। এরপর 
নামখানা ব্লকের নাদাভাঙ্গা গ্রামের কৃষক প্রকৃতি 
রঞ্জন গুচ্ছাইতের সভাপতিত্বে আলোচন! ei 
শুরু হয়। মহকুম! কৃষি আধিকারিকের স্বাগত 
ভাষণের পর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা! জেল প্রশিক্ষণ 
অ।ধিকারিক কনক কমল চট্টোপাধ্যায় “কিষাণ 
মেলার উদ্দেশ্য”, রাজ্য কৃষি বিভাগের মৃত্তিক! 
রসায়নবিদি মনীযা দে “মাটি পরীক্ষা! কেন”, 
হিন্দুস্থান ফারটিল1ইজার করপোরেশনের pfaf 
ডঃ হেমস্ত হালদার “জৈব ও রাসায়নিক সারের 
প্রয়োগ ও কাধ্যকারিত।”, রাজা pfa বিভাগের 
শস্তা রোগ গবেষণা আধিকারিক যদুনন্দন লাহ! 
“শস্য রোগ” বিষয়ে atatea করেন। এরপর 
কৃষকভায়েদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন 
কৃষি বিশেষজ্ঞগণ | 


বসুন্ধরার লেখকদের বর্ণানুক্রমিক mi: ১৩৯২ 


vi 

অনিল দরকার | anni চাষে আগ্রহী বিশুবাবু 

শনলেছু সিংহ agora | পুরুলিয়া চাষীর বারো মান্য! ( কবিত৷ ) 
অ বহুল মালেক মণ্ডল | বোলপুরে কিষাণ মেল! 

অজিত কুমার মজুমদার | এক একটি গাছ ওর! ( fao) 
অনাদিনাথ stet | বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির নালীক্ষয় রোধ 

মঃ আজিজুল হুক | অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন (ga ) 
অরুণ কুমার মিত্র | প্রগতির পথে মহেশপুর গ্রাম 

sagi সাল | ধানের কয়েকটি রোগ ও তার প্রতিকার 

» | 

ডঃ কলাাণত্রত গেনগুপ্ত | বিতকিত ডালশস্য  খেসারি (যুগ্ম) 
কাশীনাখ ঘোষ | আমন ধানের একটি উৎসব 

কনক কমল চট্টোপাধ্যায় | অহিল। প্রশিক্ষণ চলছে চলবে 

গ 


অধ্যাপক ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় | অম্বুবাচী ও কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি 


গোর দাশ | মাঠে যেতে ( fam ) 


চ 

চিদানন্দ গোস্বামী | আমি আলে! জ্বালাতে পারতাম : 

: | 

ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী | মেদিনীপুরের ফুল চাষীরাও প্রশিক্ষণ ও 
পরিদর্শন কর্মসূচীর সামিল 

জাগরণ সোম | প্রশ্নোত্তর 

ত 

তুষার কাস্তি দে | পুরুলিয়! জেলায় মাঠ কুয়োর জলে চাষ পরিকল্পন। 

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় | পেয়ারার জেলি ঘরেই করুন 

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় | টমেটো সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি 

‘টমেটো! ক্রাশ’ 


২৮ 


( আধাঢ-শ্রা 


( আষাঢ-শ্রাব 
( Cat 
( বৈশা' 


( Cami 
( € 


( ফাল্তন-ট 


IFEI : ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৯২ 


g 
দেবত্রত চট্টোপাধ্যায় | ধানের কীটশক্র দমনের উপায় : (ভাজ ) 
দীনেন্দু শেখর পাল | সূর্ধমুখী নয়া ফসল (মাঘ) 
^ 
ডঃ Aasia ভট্টাচার্য | রাইজোবিয়াম প্রযুক্তি মুপিদ।বাদে ডালচাষ | 
| আরও বাড়াবে ( আশ্বিন ) 
ডঃ প্রণীপ কুমার চট্টোপ'ধ্যায় | পঃ বঙ্গে কল! চাষের সমস্ত! ও সমাধান Sf d 
প্রেমেন্্রনাথ রায় | পয়রা চাষের ভূমিকা ( কাতিক) 
ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য | বিতঞ্চিত ডালশস্ত খেসারি ( qu ) | ( অগ্রহায়ণ ) 
প্রবাল গুপ্ত | সরষে চাষে প্রদর্শনী ক্ষেতের ভূমিকা | Ew 1d 
ডঃ AVAS চট্টোপাধ্যায় | আমের শত্রু শোষক পোকা! (মাঘ) 
জী; ! | 
ARA মণ্ডল | সপ্তম যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্গে ধান্তোৎপাদন 
— বৃদ্ধির metus] ( আধাঢ-শ্রাবণ ) 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল | পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সাল গম উৎপাদনের পরিকল্পন| ' (sif ) 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল | পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি | ( ফান্তুন-চৈত্ৰ ) 
ভ | 
ডঃ ভরতেন্দু দেবশর্ম। | পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের কিছু নতুন 
রোগ ও তার প্রতিকার ' .. ( আধাঢ-শ্রাবণ ) 


T 
— ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | চার! তৈরি পশ্চিমবাংলার একটি | 
সম্ভাবনাময় কৃষিশিল্প ( আধাঢ-শ্রাবণ ) 


ডঃ রাধাগে|বিন্দ মাইতি | পশ্চিমবাংলায় কৃষি প্রগতির স্বার্থে 
| চার! শিল্পের উন্নতি চাই ( etat ) 
 ডঃরাধাগোবিন্দ মাইতি | পটলের চাষ | ( আশ্বিন ) 
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি | ধনের চাষ | i ( কাতিক ) 
শ | 
শচীন্দ্রন/থ দস | অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন (যুগ্ম ) ( আযাঢ-শ্রাবণ ) 
শিশির কুমার ঘোষ | পশ্চিমবঙ্গে gyfa উৎপাদনে গবেষণ। ও 
তার অগ্রগতি : 0 (কাতিক ) 
, ডঃ শক্তিপদ সরকার | গমের চাষ ও বেশী ফলন ^— —— (wapa ) 


২৯ 


agaa £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৯২ 

শিবদাস রায় | ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের অগ্রগতি 

5 

steal ঘোষ | ফুল কেবল ঘরের শে|ভাই নয়, ঘরের 
লক্ষ্মীও হতে পারে 

সুশীল কুমার বিশ্বাস | জলের কেন এত অপচয় 

সুলেখ! ঘোষ | রবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 

aeta মুখোপাধ্যায় | তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির গবেষণা 

স্থলেখ। ঘোষ | পেয়াজ একটি লাভের ফসল 

adia কাঞ্জি | ১৯৮৪-৮৫ সালে বোরো RITA আই-আর ৫০, 
আই-আর ৩৬ ও জয়! ধানের তুলনামূলক চাষ 

হ্‌ 

হীরেন্্রনাথ সেনগুপ্ত | পার্বত্য উত্তরাঞ্চলে বড় এলাচ একটি অর্থকরী ফসল 


অন্যান্য রচনা $ 


আমন ধানের চাষ 

আষাঢ়ে কৃষকের করণীয় 

আলুর চাষ - 

আশ্বিন মাসে কৃষকের করণীয় 

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের করণীয় 

আলুর রোগ-ও তার প্রতিকার 

আউশের উন্নত জাত 

উত্তরবঙ্গ তরাই অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প 
উত্তরবঙ্গে আনারস চাষের উন্নত পদ্ধতি 

qaa প্রশিক্ষণ চলছে ( সংবাদ) 

কার্তিক মাসে কৃষকের করণীয় N 
Aaa কয়েকটি aafaa তার চাষ পদ্ধতি 

গম চাষে ag ও পরিচধ। 

চীনাবাদামের চাষ 

ছে।ল।-মুস্থরের চাষ 

জোট মাসে কৃষকের করণীয় 

ধন্যে।ৎপদনের বিশেষ etg ( ১৯৮৫-৯০ ) 


( পৌষ ও মাঘ) 


( বৈশাখ ) 
(জ্যেষ্ঠ) 

( ফান্তন-চেত্র) 
( অগ্রহায়ণ ) 

( মাঘ) 


(মাঘ) 


( আশ্বিন) 


( বৈশাখ ও QUITE ) 
( 2w)$ ) 

( আশ্বিন) 
(ভাদ্ৰ ) 

( কাতিক ) 
(পোষ ) 

( ফান্ধন-চৈত্র ) 
( জো) 

( জ্যৈষ্ঠ ) 

( আশ্বিন ) 

( আশ্বিন) 





(tw). 


(পোষ ) 


(ফাল্গন-চেত্ৰ ) | 


2 (কাতিক ) 
(বৈশাখ ) 
( জোচ) 


— — 


TT): ফাল্তন-চৈত্র : ১৩৯২ 
ংপাদনের বিশেষ প্রকল্প (১৯৮৫--৯০) কার্ষধার। ( আযাঢ-আাবণ ) 
র চাষ | (জ্যেষ্ঠ) 
faata বিষাক্ত আগাছ1 ও তার দমন | (ভাদ ) 
[ea ( আশ্বিন ) 
মবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যস্বচী (. $33 
aay তৈলবীজ উৎপাদন কার্ষশ্থচী ( অগ্রহায়ণ ) 
বিশ্ব খাছ দিবস ( আশ্বিন ) 
মবঙ্গের গ্রামে জঞ্জিয়ার কন্যা! শ্রীমতী মেলেন (অগ্রহায়ণ ) 
স্তন মাসের চাষ (মাঘ) 
রসীমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি (মাঘ) 
79? নির্ভর জমিতে ডালশস্তের ফলন বুদ্ধির উপায় (পোঁষ) 
রে! ধানের চাষ (পৌঁষ) 
র শু'টির চাষ ( পৌঁষ) 
ক-খরিফে মুগের চাষ লাভজনক ( ফান্গুন-চৈত্ৰ ) 
ZTA চাষের উন্নত প্রথ। (কাতিক ) 
IA ও পোকার আক্রমণ থেকে বোরো! ধান রক্ষা করুন ( মাঘ) 





1? 


পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বন্ত £ কমি বিষয়ক পরিকম্ভনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সমদ্ধে জাতবা তথ্যাদি, sa 
ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োভর, কৃষি সম্পকী য় 
নীতি, প্রক্জ-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, রুষি usaia, সেচ ও বিদ্যুতের বাৰহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল —— 
সংরক্ষণ, সমবায় ও quee, কৃষি বিপনন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং 
সমস্টিগত জতাব-জসুবিধার কথা, পশ্ুপক্ষী পালন, মৎসাচাঘ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্বহার, ভূমিসংস্কার- 

গত রচনা ও সংবাদ, গাহস্থ্যাবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, রুখিভিত্তিক কুটির ও sufu, প্রার্মীগ অর্থনীতি ও কম 
সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিয়, চিত্রকলা ইত্যাদি i 





রচনার জন্তু সন্মানমূল্য £ কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হা 
সম্মানমূল্য দেওয়া হবে । (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তি p 
sama) প্রবন্ধ £ ৫০ টাকা, (গে) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক MEF £ ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ e 

ও wba £ ৪০ টাকা, (৩) কবিতা গ্রেরুতি ও গ্রাম প্ৰাসঙ্গিক) £ ২৫ টাকা i 

রচনা ফুলস্তেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কাজি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার 
ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ প্রাহামস্‌ রোড, কঙ্ধিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে । রচনার দুইকফপি 
পাঠান বান্ছনীয় । যথামথ মূজোর ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না d 


গ্রাহক হবার নিয় £ যে কোন আসে বসুন্ধরায় প্রাহক হওয়া যায় । কিন্তু বাংল! সনের বৈশাখ থেকে চৈ পর্যত 
এক বছয়ের কম সময়ের জন! প্রাহক করা হয় না । মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল) ২৫ পয়সা । fers 
এককালীন প্রদেয় বার্ষিক ginta হার 600 টাকা । চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-ঞএর নামে লেখা 
mass (aw. গোস্টাজ অর্ডার অথবা রেখাক্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্প্দিক, IAEA, অফসেট প্রেস, 
৪২, প্রাহাম্স্‌ রোড, কজিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে ! 


বিজ্ঞ।পনের হার 2 (প্রথম প্রচ্ছদের জনা এবং অধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) $ প্রচ্ছদ (8% কভার) 
৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (Rajon কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা s ৩০০ টাকা,» সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ 300 BIF i 
বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় সোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং “আই-ই-এন-এস' দ্বারা স্বীকৃত 
এজেপ্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট অজ্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। 






Ew: একটি রুষি-সম্পাকত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্য! ও উদয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির «fav ri নয়) 
প্রচারের কার্থকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম ॥ সরকারী, বিধিবদ্ধ স্বরংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ams, 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন ! 


কমিশন এজেণ্ট  কজিক/তাসহ বিডি জেলায় একাধিক বিক্রুয়কারা aces তালিকাভুক্ত কর! হয় । ১০০ sfs 
কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না । এজেনসীগুজিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয় । এজেপ্সীকে অর্ডার দেও 
কপির মোট qa Brat (২০%, কমিশন বাদে) afir আদায় দিতে হয় i 


সপ্তম পঞ্চবাধিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি 


উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম 











e, মানের বীজ উৎপাদন | বর্তমান পরিস্থিতি 49 যোজনা'র লক্ষ্যমাত্রা 
4 সরবরাহ কার্ধক্রমে (১৯৮৪-৮৫) | (১৯৮৯-৯০) 
শট, ধান, গম, ডালশস্ত এবং ৩০০০ স্ব 

তৈলবীজ ) মেঃ টন মেঃ টন 
পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত 
: উন্নত মানের € বীজ ব্যবহার করুন 
গণ্চাবন্জ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জলা দপ্তর 
aate — 2 উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর ) 
" মাহলদা ৪ মকদমন্বুর, মালদ। 
বহন্রমপুব্র ৪ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর ( মুগিদাবাদ ) 
xe-e-epm £ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর €নদীয়। ) 
IANN 2 ৭৯, এন. এন. বস্তু রোড, বর্ধমান 
SESA ৪ দাঙ্গালপাঁড়।, fast ( বীরভূম ) 
-temwi 2 চীদমারীডাঙ্গ।' বাকুড়! 
মেদিনীপুর $ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর 
saic ঢপ 3 E 





- ঈশ্চিমবন্থ রাজ্য ia নিগম লিঃ 


8, গঙ্গাধর বাবু লেন ( vb তল ), কলিকাতা-৭০০০ 
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Green Revolution is our aim. The object is to service for cultivation of cotton;groundnut and for 
01006117156 farming in the State. And Agro-Industries Small Farmers Development Agency and Marginal 
Corporation is lending a helping hand to achieve the Farmers & Agricultural Labourers Development Project 

goal. The Corporation has been supplying modern Schemes. | 
implements like Tractors, Sprayers, Threshers and The Corporation has another role too—to create p 7 
Pump-sets to the farmers on hire or on hire-pul ' employment opportunities for Engineering graduates/ 
diploma holders and Agricultural graduates in different 
Ágro-Service centres in this State. 









basis. ~ 
The Corporation also supplies, m. s i 





fenilisers and pesticides; —— '* Hand in hand with farmers — | 
Agro-Industries Corporation also provides Agro-Industries Corporation f 
West Bengal Agro- ies Corporation Limited ic 
( West Benga "Govt. Undertaking ) 
2238, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001 
Telegram : AGRINPUT o. Telephone : 22-2314 | 23-3192 
পরিকজন। ও TuS £ 111 
fasia অফসেট প্রেস, fm অধিকার, রুমি তথা সংস্থা, ? 2 | | 


৪২, গ্রাহামন রোড, কজিকাতা-৪০ । 







